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লেখকের কথা 


১৯৪০ সালে আমি বাংল! সাহিত্যের ভূমিকা নামে একখানি বই লিখি! 
১৯৫৮ সালের এই বই এ একই নামে প্রকাশিত হলেও, একই বই নয় | 
হয়ত এব নৃতন নাম দেওয়া সঙ্গত হত। মোহবশেই তা কবিনি। 

১৯৩৬-৩৮ সালে যখন আমি বিশ্বতাবতীব অধ্যাপক, কবি সে সময় 
লোক-শিক্ষা সংসদেব পাঠ্যতালিকাব উপযোগী কবে, প্রান ও আধুনিক 

ধলা সাহিত্যেব গতি-প্রক্কতি বোঝানব জন্তে ছোট একখানি বই লিখতে হুকুম 
কবেন আমাকে । 

লোক মাবফৎ একটি চিবকুটে ভিনি লিখে পাঠান, সাহিচ্যেব ইতিহাস হলো 
মানষেব মনে ইঠিহাস | মাটিব ইতিহাসের সঙ্গে তাব আগাগোড়া তফাৎ । 
্রত্নবিদ্ভাব চলতি মাপকাঠি এখানে অচল | এজন্যে চাই নতুন দৃষ্টি | % * ৯ 
সাহিত্যেব ইঠিহাসকে সাহিত্য হযে উঠতে হবে| 

তাব ইচ্ছাক্রমে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে পাচ-ছ-টি অধ্যায এবং 
আধুনিক বাংলা সাহিত্য স্ষন্ধে আবে পাচ-ছ-টি অধ্যাষ একত্র হযে প্রকাশিত 
হল “বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা? | 

১৯৩৯-৪০-এ প্রকাশিত সেই বই-ই প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের 
পবিচয়স্থচক প্রথম বই। হ্যত সে জন্যেই, অথব প্রত্বতান্বিক ইতিহাস না 
লিখে, সাহিত্যবিচাবে আমি সমাজ, সংস্কৃতি ও মান্থৃষেব প্রাত্যহিক জীবন- 
চর্যার ওপর বেশী গুকত্ব দিয়েছি বলেই; বইটি আশাতীত সমাদব লাত কবে। 

স্বয়ং ববীন্দ্রনাথ একটি পত্র-প্রবন্ধে তাকে স্বাগত জানান। প্রমথ চৌধুবী, 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় হীবেন্ত্রনাথ দত্ব, দীনেশচন্দ্র সেন, বাধাকমল 
মুখোপাধ্যয়, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিনয়কুমার 
সরকার, অতুলচন্ত্র গুপ্ত, স্ুবেন্দ্রনাথ সেন, ধুজটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ 
পণ্ডিত জনও হয় চিঠিতে, নয় সাময়িক পত্রে এব সন্বদ্ধে সদয় অভিমত ব্যক্ত 
করেপ। 

এছাড়া শিক্ষক, সাহিত্যিক, ছাত্র ও সাধারণ পাঠক, বহু জনই নান! ভাবে 
বইটি সন্ষন্ধে তাদের শ্রীতি ও পক্ষপাত ব্যক্ত করেন। কতকগুলি অধ্যায় 


8/৩ 


এর হিন্দটীতে এবং একটি সংক্ষিগু-সার মারাঠীতে প্রকাশিত হযেও বইটির 
জনপ্রিয়তা প্রমাণিত হয় | 

ব্যক্তিগত তাবে আমি কিন্ত অনুরাগ হারিষে ফেলি বইটি স্বন্ধে ঢের 
আগেই। ত্রিশের পূর্বে লেখা বই চল্লিশের পরেও সহ করতে পাবেন, এমন 
নিবিচাব লেখক কে বা ক-জন আছেন ? মাষেব চোখ বদলায়, মন এবং 
মেজাজও বদলায় সেই সঙ্গে। কাজেই বইটিব সংস্কবণ শেষ হয়েছে, বাব বার 
মুদ্রণেব তাগিদও এসেছে । আমিই সাড়া দিই নি। কেননা আগাগোডা নূতন 
কবে লেখাব উৎসাহ বোধ করি নি। আমাব স্বতাবগত নিস্পৃহতা ও 
আলম্তই এজছ্যে দায়ী অবশ্য | 

অবশেষে শ্রীতিতাজন বন্ধু ও ভ্রাতা প্রহলাদকুমার প্রামাণিক এবং বধূমাতা 
কল্যাণী দেবী প্রায় ধরে-বেঁধে আমাকে আর একবার বাংল! সাহিত্য-পবিক্রমায় 
নিয়োজিত করেন। তাব ফলেই পুবানো নামে তৈবি হল নৃত্রন কবে লেখা 
এই বই। তাদেব এই আগ্রহ ও সহযোগিতাব দাম বলে শেষ কবতে পাবি ন|। 
এ ভিন্ন আমাব মতে! উদাসীন লেখক হযত কবেই কলম গুটিযে সাহিত্যিক 
বানপ্রস্থ গ্রহণ করত । 

প্রথম বই বেবিয়়েছিল ১৯৪০-এব ডিসেম্বর মাসে । দ্বিতীষ বই প্রকাশিত 
হচ্ছে ১৯৫৮-ব জুলাই মাসে। মাঝের আঠাবে। বছরে অনেক পরিবর্তন 
হয়েছে দেশের । পরাধীন দেশ স্বাধীন হয়েছে, এক বাংলা দেশ ভেঙে ছুই 
হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গের বিশ লক্ষ বেকার ও পূর্ববঙ্গের পঞ্চাশ লক্ষ উদ্বান্তর 
ভারে বাংলার সমার্জ ও মংস্কতি ধবসে পড়ার মতো! হয়েছে। 

এই পরিবন্তিত পটভূমিতে সাহিত্য ও শিক্সের মূল্যায়ন অনিবার্য ভাবেই 
বদলাবে । সেই বদলেব দিকে চোখ বেখেই বর্তমান বইয়ে পুরানো বিষয়কে 
নৃতন ভাবে বিশ্লেষণ করেছি আমি । যাতে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিষ্তালযের 
ছাত্র-ছাত্রী থেকে সাহিত্য-জিজ্ঞাস্থ সাধাবণ পাঠক পর্যন্ত, সবাই বইটি পড়তে 
এবং পড়ে উপভোগ করতে পাবেন, যেই জন্ঠে এতে সাল তারিখ ও তথ্যের 
কচকচি নিয়ে অত্যধিক মাথা ঘামাই নি। আমি প্রধান বিবেচনা করেছি 
সাহিত্যবস্করকেই, যা করেন না বড-একটা সাহিত্যের ইতিহাসফারর! । 

সাহিতোর ইতিহাসও সাহিত্য হবে, কবির এই 'আদেশ শিরোধার্য করে 
প্রথম বটি বাজারে আত্মপ্রকাশ করেছিল । সে আদেশ লঙ্ঘন করি নি এই 
বইয়েও (' আগেকার বউ যখন বেরয়, তখন বাংলার খরণীয় খ্যক্িরা তাকে 


তা 


সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন । আজ তারা অনেকেই লোকান্তরিত | ভাদের 
সকলকে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করছি । আর স্মরণ করছি বন্দনীয় কবিকে, 
ধার অতিমত বইয়ের পরবতী মুদ্রণে শিরোভূষণ দ্বপে ব্যবহারের অস্থুমতি 
আমার চাওয়া ছিল দীর্ঘ কাল আগে। 

এই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সেই সমস্ত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক বন্ধুকে, 
ধারা এই বইয়ের রচনা ও প্রকাশে আমাকে নানা ভাবে সাহায্য করেছেন। 


জুলাই ২৩, ১৯৫৮ নন্দগোপাল সেনগুপ্ত 


ভিভীন্জ তহজ্কদ্লশেল্স ভ্িন্বেিল্ল 


মাত্র চার মীদের মধ্যে আগের সংস্করণটি নিঃশেধিত হয়েছে। দেশের 
অধ্যাপক, শিক্ষক ও সাহিত্যাহ্ছরাগী পাঠক-পাঠিকার কাচ্ছ এই সাশ্ুগ্রহ 
পৃষ্ঠপোবকতার জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ | 
তখানি সংশোধন ও সংস্কার করে নৃতন সংস্করণটি বের করার ইচ্ছা ছিল, 
সময়ের শ্বল্পভায় তা করা সম্ভব হল না। তবু কিছুটা কাটাকুটি ও ঘষামাজা! 
করে দিলাম | সেই সঙ্গে কিছু নূতন পাঠ্যবস্তব এবং একটি নির্ঘণ্ট ও সংযোজিত 
হল। আশ! করি এই নৃঠন সংস্করণও আগেরটির মতো গুণিজনের সমাদর- 
লাভে ধন্য হবে। 


সেপ্টেম্বর ১৮১ ১৯৫৮ নন্দগোপাল সেনগুপ্ড 


ভূমিক! 

কল্যাণীয়েষু, 

নন্দগোপাল, তোমার বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা বইখানি পড়ে খুশি হ্লুম। 
এর মধ্যে তোমার স্থন্ৃষ্টির এবং ভাষার সুতীক্ষতাব প্রমাণ পাওয়া যায়| কিন্ত 
নুক্দৃষ্টি জিনিসটা! যে রস আহবণ কবে সেট। সকল সময সার্বজনিক হয় না। 
সাহিত্যের এটাই হোলো অপরিহার্য দৈন্। তাকে পুরস্কাবেব জন্য নির্ভব 
করতে হয় ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধিব উপবে । তার নিয় আদালহেব বিচাব সেও 
যেমন বৈজ্ঞানিক বিধি-নি্দিষ্ট নয, তার আপিল আদালতের রায়ও তখৈবচ | 
এস্থলে আমাদের প্রধান নির্ভবেব বিষয় বহুসংখ্যক শিক্ষিত রুচির অস্থমোদনে। 
কিন্ত কে না জানে যে শিক্ষিত লোকেব রুচিব পবিধি তৎকালীন বেষ্টশীব দ্বার! 
সীমাবদ্ধ, সময়াস্তবে তার দশাস্তব ঘটে। সাহিত্যবিচারেব মাপকাঠি একটা 
সজীব পদার্থ। কালক্রমে সেট! বাড়ে এবং কমে, কৃশ হয় এবং সকল হয়েও 
ধাকে। তার সেই নিত্য পরিবর্তমান পরিমাণবৈচিত্র্য দিয়েই সে সাহিত্যকে 
বিচার করতে বাধ্য, আব কোনো উপায নেই । কিন্ত বিচারকেরা সেই স্্াস- 
বৃদ্ধিকে অনিত্য বলে স্বীকার করেন না-__তীাবা বৈজ্ঞানিক তঙ্গী নিয়ে নিবিকার 
অবিচলতার ভাণ করে থাকেন । কিন্ত এ বিজ্ঞান মেকি বিজ্ঞান, খাঁটি নয়, 
ঘরগড়! বিজ্ঞান, শাশ্বত নয় । উপস্থিত মতো যখন একজন বা এক সম্প্রদায়ের 
লোক সাহিত্যিকের উপরে কোনো মত জাহিব করেন, তখন সেই ক্ষণিক 
চলমান আদর্শেব অনুসারে সাহিত্যিকের দণ্ড-পুবস্কারের ভাগ-বাটোযারা হয়ে 
থাকে । তার বড় আদালত নেই | তার ফাসিব দণ্ড হোলেও সে একান্ত মনে 
আশা করে যে বেঁচে থাকতে থাকতে হয়ত ফাস যাবে ছিড়ে, গ্রহের গতিকে 
কখনো যায়, কখনো! যায় না । সমালোচনার এই অঞ্চব অনিশ্চয়তা থেকে 
স্বয়ং সেক্সপিয়ারও নিষ্কৃতি লাত করেননি । পণ্যের মূল্য নির্ধারণকালে ঝগড়া 
ক'রে তর্ক কারে কিংবা আর পাঁচজনের নজির তুলে” তার সমর্থন করা 
জলের উপর তিত গাড়া। জল তো স্থির নয়, মানুষের রুচি স্থির নয়, কাল 
স্থির নয়। এস্থলে ফ্রব আদর্শের ভাণ না ক'রে সাহিত্যের পরিমাপ যদি 
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সাহিত্য দিয়েই কর! যায় তাহলে শাস্তি রক্ষা হয়| অর্থাৎ জজের রায় স্বয়ং 
যদি শিল্প-নিপুণ হয় তাহলে মানঘণ্ডই সাহিত্য-ভাগারে সসম্মানে রক্ষিত হবার 
যোগ্য হতে পারে। 

সাহিত্য-বিচার-মূলক গ্রস্থ পড়বার সময় প্রায়ই কমবেশি পরিমাণে ষে 
জিনিসটি চোখে পদে, সে হচ্ছে বিচারকের বিশেষ সংস্কার | এই সংস্কারের 
প্রবর্তনা ঘটে তার দলের সংশ্রবে, ভার শ্রেণীর টানে, তার শিক্ষার বিশেষত্ব 
নিয়ে। কেউ এ প্রভাব সম্পূর্ণ এড়াতে পারেন নাঁ। বলা বাহুল্য এ সংস্কার 
জিনিসটা! সর্বকালের আদর্শের নিধিশেষ অন্থব্ী নয় । জজের মনে ব্যক্তিগত 
সংস্কার থাকেই, কিন্ত তিনি আইনের দণ্ডের সাাব্যে নিজেকে খাড| রাখেন। 
দুর্ভাগ্যক্রমে সাহিহ্যে এই আইন তৈরি হোতে থাকে বিশেষ কালের ব! বিশেষ 
দলের, বিশেষ শিক্ষার বা বিশেষ ব্যক্তির তাড়নায় । এ আইন সর্বজনীন এবং 
সর্বকালের হোতে পারে না । দেই জন্যেই পাঠকসমাজে বিশেষ বিশেষ কালে 
এক একট! বিশেষ মরম্ম দেখা দেয়, যথ! টেনিসনের মরস্ুম, কিপ লিঙের 
মরস্থুম | এমন নয় যে ক্ষুদ্র একটা দলের যনেই সেটা ধাক্কা মারে, বৃহৎ 
জনসজ্ঘ এই মবন্থমেব দ্বাবা চালিত হোত থাকে, অবশেষে কখন এক সময় 
ধু পরিবর্তন হয়ে যায়! বৈজ্ঞানিক সত্য-বিচারে এ রকম ব্যক্তিগত পক্ষ- 
পাতিত্ব কেউ প্রঅয় দেয় না । এই বিচারে আপন বিশেষ সংস্কাবের দোহাই 
দেওয়াকে বিজ্ঞানে মুঢতা বলে। অথচ সাহিত্যে এই ব্যক্তিগত ছ্রোয়াচ 
লাগাকে কেউ তেমন নিন্দা করে না। সাহিত্যে কোন্টা ভালো কোন্টা মন্দ 
সেট! অধিকাংশ স্থলেই যোগ্য বাঁ অযোগ্য বিচারকের বা তার সম্প্রদায়ের 
আশ নিয়ে আপনাকে ঘোষণা করে। বর্তমানকালে বিক্তাল্পতার মমত্ব বা 
অহঙ্কার সর্বজনীন আবর্শের ভাণ করে দগুনীতি প্রবর্তন করতে চেষ্টা করছে। 
এও যে অনেকটা বিদেশী নকলের ছৌয়াচ লাগা মরস্থম হোতে পাবে, পক্ষপাতী 
লোকে এটা স্বীকার করতে পারেন নাঁ। সাহিত্যে এইরকম বিচারকের 
অহঙ্কার ছাপার অক্ষরের বত্রিশ সিংহাসনে অধিঠিত। অবশ্ঠ যারা শ্রেণীগত বা 
দলগত বা বিশেষকালগত মমত্বের দ্বারা সম্পূর্ণ অভিভূত নয়, তাদের বুদ্ধি 
অপেক্ষাকৃত নিরাসক্ত। কিন্ত তারা যে কে তা কেস্থির করবে, যে সরষে 
দিয়ে ভৃত ঝাড়ায় সেই সরষেকেই ভূতে পায়। আমরা বিচারকের শ্রেষ্ঠতা 
নিকূপণ করি নিজের মতের শ্রেষ্ঠতার অভিমানে । মোটের উপর নিরাপদ 
হচ্ছে ভাণ না করা, সাহিত্যের সমালোচনাকেই সাহিত্য করে তোলা । 
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সে রকম সাহিত্য মতের একাস্ত সত্যত| নিয়ে চরম মূল্য পায না। তার মূল্য 
তায় সাহিত্যরসেই। 

সমালোচকদের লেখায কটাক্ষে এমন আভাস পেযষে থাকি যেন আমি 
অন্তত কোথাও কোথাও আধুনিকের পদক্ষেপের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবার 
কাচা চেষ্টা করছি এবং সেটা আমার কাব্যের ত্বতাবের সঙ্গে মিশ খাচ্ছে না। 
এই উপলক্ষে এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্যটা বলে নিই। 

আমার মনে আছে যখন আমি ক্ষণিক! লিখেছিলেম, তখন একদল পাঠকের 
ধাধ! লেগেছিল। তখন যদি আধুনিকের রেওয়াজ থাকত তাহলে কারে 
বলতে বাধত না যে এ সব লেখায় আমি আধুনিকের সাজ পরতে শুরু করেছি। 
মানুষের বিচারবুদ্ধির ঘাড়ে তার ভূতগত সংস্কার চেপে বসে। মনে আছে 
কিছুকাল পুর্বে কোনো সমালোচক লিখেছিলেন, হাস্তরস আমার রচনা- 
মহলের বাইরের জিনিস। তার যতে সেটা হতে বাধা কেননা লিরিক 
কবিদের মধ্যে স্বভাবতই হান্তরসের অতাৰ থাকে । তৎ্সত্বেও আমাব 
চিরকুমারদতা ও অন্যান প্রহসনের উল্লেখ ভাকে করতে হয়েছে, কিন্ত তার 
যতে তার হান্রসটা অগভীর, কারণ--কারণ আর কিছু বলতে হবে নাঃ 
কারণ ভার সংস্কার, যে সংস্কার যুক্তিতর্কের অতীত । 

তুমি মনে কোরো ন1! তোমার লেখায় আমার প্রতি কোনো অনিচার করেছ 
বলে আমি তোমার উপর কটাক্ষপাত করেছি, ঠিক তার উন্টে। তুমি 
আমাকে যা নগদ বিদায় দিষেছ শেষ পর্যন্ত তার বোঝা! বইতে পারলে আমি 
বেঁচে যাব। কিন্তু দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় সাহিত্যিক যশ সম্বন্ধে আমার 
মনের মধ্যে একটা! সুগভীর ধবরাগ্য এসেছে । এতদিনে কালের খাজাঞ্চিখান। 
থেকে আমি যা কিছু লাভ করেছি সেট! খাটি কিংবা! খাটি নয় যখন তার প্রমাণ 
হবে, তখন আমি উপস্থিত থাকব ন1। 

আমার এই লেখাটা! তোমার গ্রন্থের সমালোচনা নয়ঃ তার কারণ 
সমালোচনায় আমার রুচি বা কৃতিত্ব কোনোকালেই ছিল না এবং এখনে। 
নেই। ইতিপূর্বে আমি কখনো কখনো এমন সব লেখা লিখেছি যা পাঠকেরা 
সমালোচনা বলে গণ্য করে নিয়েছেন। কিন্ত তা বস্তৃত শিল্পকর্ষ--বিশ্লেষণের 
সামগ্রী নয়। সংক্ষেপে আমি বলতে পারি তোমার রচনার বরাবর আমি 
গ্রশ্ংসা করে এসেছি তার ভাষা ও মননশক্তির উদ্জ্বলতা গুণে, এ গ্রন্থেও তার 
প্রমাণ পাওয়! ঘায়। এর তন্ন তন্ন বিচার ভারাই করবেন ধাদের শক্তি আছে 
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এবং অভ্যাস আছে--আমি অক্ষম | আমার নিঞ্জের সম্বন্ধে বিচারকের 
জরিমানা ও বকশিশ নিঃশবে মেলে নিই, অন্ঠের সন্বদ্ধে আমার অভিমত 
প্রক্ষেপ করতে যথেষ্ট সংকোচ বোধ করি, কারণ এই অভিমত সম্বন্ধে আমার 
অহঙ্কার কালক্রমে ক্ষীণ হয়ে গেছে। 

আমি অনেক সময় খুঁজি সাহিত্যে কার হাতে কর্ণধারের কাজ দেওয়া 
যেতে পারে, অর্থাৎ কার হাল ডাইনে বায়ের ঢেউয়ে দোলাছুলি করে না। 
একজনের নাম খুব বড়ো করে আমাব মনে পড়ে তিনি হচ্ছেন প্রমথ চৌধুরী । 
প্রমথব নাম আমাব বিশেষ করে মনে আসবার কারণ এই যে, আমি ভার 
কাছে ধণী। সাহিত্যে ধণ গ্রহণ করবার ক্ষমতাকে গৌরবের সঙ্গে শ্বীকার 
কবা যেতে পাবে । অনেককাল পর্যন্ত যার! গ্রহণ করতে এবং স্বীকার করতে 
পাবেনি হাদেব আমি অশ্রদ্ধ! করে এসেছি । তার যেটা আমার মনকে 
আকৃষ্ট করেছে, সে হচ্ছে তার চিত্তবৃত্তির বাহুল্যবঞ্জিত আভিজাত্য, সেটা 
উজ্জল হযে প্রকাশ পাষ তার বুদ্ধিপ্রবণ মননশীলতায়--এই মননধর্ম মানের 
সে তুঙ্গ শিখবেই অনাবৃত থাকে যেটা তাবালুস্ভার বাম্পম্পর্শহীন। তার 
মনের সচেতনতা আমাব কাছে আশ্চর্যের বিষয় । ভাই অনেকবার ভেবেছি 
তিনি যদি বঙ্গসাহিত্যের চালকপদর গ্রণ কবতহৈন তাহলে এ সাহিত্য অনেক 
আবর্জনা] হতে বক্ষা পেত। এত বেশি শিবিকার ভাব মন যে বাঙালী পাঠক 
অনেক দিন পর্যন্ত তাকে স্বীকার কবতেই পারেনি, মুশকিল এই যে কাঙালী 
কাউকে কোনো একটা দুল না টানলে তাকে বুঝতেই পাবে না। আমাব 
নিজের কথা য.দ বল, সত্য আলোচন! সভায় আমাব উক্তি অলঙ্কারের বঙ্কারে 
মুখরিত হয়ে ওঠে । এ কথাটা অত্যন্ত বেশি জানা হয়ে গেছে সেজন্য আমি 
লজ্জিত এবং নিরুত্তর। অতএব সমালোচনার আসবে আমাব আসন 
থাকতেই পারে না। কিন্ত রসের অসংযম প্রমথ চৌধুরীর লেখায় একেবারেই 
নেই। এই সকল গুণেই মনে মনে তাকে জজেব পদে বসিয়েছিলুম। কিন্ত 
বুঝতে পারছি বিলম্ব হয়ে গেছে। তার বিপদ এই ষে সাহিত্যে অরক্ষিত 
আসনে যে খুশি সেই চড়ে বসে। তার ছত্রদণ্ড ধরবার লোক পিছনে পিছনে 
জুটে যায়। 

এখানেই আমার শেষ কথাটা! বলে নিই। আমার রচনায় ধার। মধ্যবিস্ততার 
নন্ধান ক'রে পাননি বলে নালিশ করেন, তাদের কাছে আমার একটা 
কৈফিয়ৎ দেবার সৃময় এল। পলিমাঁটি কোনো! স্থায়ী ক্তির ভিত বহন 
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করতে পারে না। বাংলার গাঙ্গেয় প্রদেশে এমন কোনো লৌধ পাওয়া যায় 
মা যা প্রাচীনতার স্পর্ধা করতে পারে । এ দেশের আভিজাত্য সেই শ্রেণীর । 
আমরা যাদের বনেদি বংশীয় বলে আখ্যা দিই তাদের বনেদ বেশি নিচে পর্যস্ত 
পৌছয়নি | এর! অল্পকালের পরিসরের মধ্যে মাথা তুলে ওঠে তারপরে মাটির 
সঙ্গে মিশিয়ে যেতে বিলম্ব করে না। এই আভিজাত্য সেইজন্য একটা! 
আপেক্ষিক শব মাত্র। তার সেই ক্ষণভঙ্গুর তরশ্বর্যকে বেশি উচ্চে স্থাপন কবা! 
বিডম্বনা, কেনন! সেই কৃত্রিম উচ্চত1 কালেব বিজ্রপের লক্ষ্য হয় মাত্র। এই 
কারণে আমাদের দেশেব অভিজাত বংশ তার মনোবৃত্তিতে সাধারণের সঙ্গে 
_ অত্যন্ত স্বতন্ত্র হতে পারে না। একথা সত্য এই শ্বল্পকালীন ধন-সম্পদের আত্ম- 
সচেতনতা অনেক সময়েই ছুঃসহ অহঙ্কারের সঙ্গে আপনাকে জনসম্প্রদায় 
থেকে পথক বাখবার আডম্বব করে। এই হাম্তকর বক্ষস্ফবীতি আমাদের 
বংশে অন্তত আমাদের কালে একেবারেই ছিল নাঁ। কাজেই আমরা 
কোনোদিন বড়লোকের প্রহসন অভিনয় করিনি। অতএব আমাব মনে যদি 
কোনো শ্বভাবগত বিশেষত্বেব ছাপ পড়ে থাকে তা বিস্বপ্রাচর্য কেন বিস্বৃ- 
সচ্ছলতারও নয়। তাকে বিশেষ পরিবারের পূর্বাপর সংস্কতিব মধ্যে ফেলা 
যেত্তে পারে এবং এ রকম শ্বাতন্্য হয়তো! অন্য পরিবারেও কোনো বংশগত 
অভ্যাসবশত আত্মপ্রকাশ করে থাকে । বস্তত এটা আকস্মিক । আশ্চর্য এই 
যে সাহিত্যে এই মধ্যবিস্ততার অভিমান সহসা অত্যন্ত মেতে উঠেছে। 
কিছুকাল পপূর্বে “তরুণ” শব্দটা এই রকম ফণা তুলে ধবেছিল। আমাদের দেশে 
সাহিত্যে এই রকম জাতে ঠেলাঠেলি আরম্ভ হযেছে হালে । আমি যখন 
মক্কৌ গিয়েছিলুম, চেকভের রচনা সম্বন্ধে আমাব অনুকুল অভিরুচি ব্যক্ত করতে 
গিয়ে হঠাৎ ঠোকর খেয়ে দেখলুম, চেকনের লেখায় সাহিত্যের মেল বন্ধনে 
জাতিচ্যুত্তি দোষ ঘটেছে, স্থতরাং তার নাটক স্টেজের মঞ্চে পংক্তি পেল না। 
সাহিত্যে এই মনোভাব এত বেশি কৃত্রিম ঘে শুনছে পাই এখন আবার হাওয়া 
বদল হয়েছে । এক সময়ে মাসের পর মাস আমি পল্লীজীবনের গল্প রচন| 
করে এসেছি! আমার বিশ্বাস এর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে পল্লীজীবনের চিত্র 
এমন ধারাবাহিক তাবে প্রকাশ হয়নি । তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লেখকের অভাব 
ছিল না; তার! প্রায় সকলেই প্রতাপ সিংহ বা প্রতাপাদিত্যের ধ্যানে নিবিষ্ট 
ছিলেন। আমার আশঙ্কা হয় এক সময়ে গল্পগুচ্ছ বুর্জোয়া লেখকের সংসর্গদোষে 
অসাহিত্য বলে অন্পৃশ্ট হবে । এখনি যখন আমার লেখার শ্রেণী নির্ণয় করা হয় 
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তখন এই লেখাগুলির উল্লেখমাত্র হয় নাঃ ষেন ওগুলির অস্তিত্বই নেই। জাতে 
ঠেলাঠেলি আমাদের রক্ের মধ্যে আছে তাই ভয় হয় এই আগাছাটাকে 
উপডে ফেল! শক্ত হবে। 

কিছুকাল থেকে আমি ছুঃসহ রোগ-ছুঃখ ভোগ করে আসছি সেইজন্য যদি 
বলে বসি ধারা আমার শুশ্রাধায় নিযুক্ত তারাও মুখে কালে! রঙ মেখে 
অস্বাস্থ্যের বিকৃত চেহার1 ধারণ করে এলে তবেই সেটা আমার পক্ষে আরামের 
হোতে পারে তাহলে মনোবিকারের আশঙ্কা কল্পনা করতে ভবে । প্রকৃতির 
মধ্যে একটা! নির্মল প্রসন্নতা আছে । ব্যক্তিগত জীবনে অবস্থাব বিপ্লব ঘটে 
কিন্ত তাতে এই বিশ্বজনীন দানের মধ্যে বিকৃতি ঘটে ন1ঃ সেই আমাদের 
সৌতাগ্য। তাতে যদি আপত্তি করাব একটা দল পাকাই তাহলে বলতে হয 
ধার] নিঃস্ব তাদের জন্তে মরুভূমিতে উপনিবেশ স্থাপন কর(উচিত নইলে ভাদের 
মনেব তু্টি অসম্ভব । নিঃস্ব শ্রেণীর পাঠকদের জন্য সাহিত্যেও কি মরু- 
উপনিবেশ স্থাপন করতে হবে? 

তোমাব লেখ! উপলক্ষ্য মাত্র করে আমি সাহিত্যবিচার সম্বন্ধে আমাব 
মত ব্যক্ত করেছি, বোগজীর্ ক্লান্ত মনের অসংলগ্ন উক্তি । একথাও বলে রাখ! 
দবকাব এর অধিকাংশই আমি শ্রীমান সুধাকাস্তকে মুখে মুখে বলে গিষেছি | 
স্বতবাং এ বকম ভাবণেব দুর্বল হা ক্ষমাব যোগ্য । ১০ আমাঢ়, ১৩৪৮ । 
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রধীন্্রনাথ লোকাস্তরিত ভন এ তল এই বছরেরই ২২শে শ্রাবণ । অর্থাৎ এই চিঠি লেখার এক মাস 
তেরে দিন পরে। 


আলেম আাল্কল্ল ও হত্তিলিন্পি 


আলেখ্য 


পশুপতি শিব £ বীরভূম 
রাধাক্কক্কমূতি : পাহাডপুর 
মনসামুতি : কোটালীপাড়া 
কত্তিবাস-ম্বৃতিস্তভ্ভ £ ফুলিয় 
সপারিষদ গ্রীচৈতন্য : কুঞ্জঘাট 
রামপ্রসাদের পঞ্চবটী £ হালিসহর 
রৃষ্ণচন্দ্রের সভাগৃহ £ কষ্চনগর 
রামমোহন রায় 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 

ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্কাসাগব 
অক্ষয়কুমার দত্ত 

রাজনারাধণ বসু 

মাইকেল মধুস্দন দত্ত 

দীনবন্ধু মিত্র* 

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব 

রামেন্্রহন্দর ত্রিবেদী 


স্বাক্ষরের প্রতিলিপি 


রামমোহন রায় 
ঈশ্ববচন্দ্র বিদ্াসাগব 
মাইকেল মধুস্থদন দত্ত 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 
ববীন্দ্রনাথ ঠকুব 
বামেন্্রন্থন্দব তিবেদী 
প্রমথ চৌধুবী 
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


হস্তলিপির প্রতিজিপি 


বঙ্কিমচন্দ্র 
ববীন্দ্রনাথ 
শবৎচন্্র 


ন্িল্নন্সশ্ল্ী 
ও্খমম ভাগ ৪ ও্রালপীন্ন কাল 


বিষয় পষ্ঠ! 
লেখকের কথা /০ 
ভূমিকা £ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 1০ 
আলেখ্য। স্বাক্ষর ও হস্তলিপি 1০ 
প্রস্তাবনা! ১৮ 
বলদেশ £ বাঙালী সংস্কতি-বাংল! ভাষ! 
প্রথম অধ্যায় ৯--১৪ 
শান্ত ও শৈব সহজিয়া 8 চর্যাপদ-_নাথগাথা_শৃন্যপুরাণ 
দ্বিতীয় অধ্যায় ১৫---২০ 
বৈষ্ণব সহজিয়। £ জযদেব-_বিগ্ভাপতি-_-বড় চত্ডীদাপ 
তৃতীয় অধ্যায় ২১_-২৫ 
পুরাণ প্রচারকেরা £ কষ্তিবাস-মালাধর বন্থ--কাশীরাম দাস 
চতুর্থ অধ্যায় ২৬--৩২ 


গৌড়ীয় বৈষ্ঞব £ শীচৈতন্ক- চতীদাস--জ্ঞানদাস--গোবিন্দ- 
দাস--বৃন্দাবন--কষ্জদাস-লোচন 

পঞ্চম অধ্যায় ৩৩--৪২ 
মঙ্গল কাব্য ঃ মনসামঙ্গল £ বিজয়গুণ্ত__চণ্তীমঙ্গল £ কবিকম্কণ 
--ধর্মমঙগল £ ঘনরাম-শিবায়ণ £ রামেশ্বর অন্নদামঙ্গল £ 
ভারতচন্জ্র 

ষষ্ঠ অধ্যায় 052 
লোকসাহিত্য ঃ দৌলৎ কাজী ও আলাওল--ময়মনসিংহ- 
গীতিকা-ছড়া 

সপ্তম অধ্যায় ৪৯--৬৯ 
গীত সাহিত্য £ শ্টামাসঙ্গীত : রামপ্রসাদ ও কমলাকানস্ত-_ 
উমাসঙ্গীত ২ দাশরথি রায়--বাউল-সঙ্গীত--লৌকিক সঙ্গীত £ 
মিধুবাবু ও শ্রীধর--সময়াঙ্থক্রম 


ভ্িভ্ভীস্স ভ্ভাগ্া ৪ আগ্রুন্ি্ক চাল 


বিষয় প্‌ 


স্চন৷ ৬৩--৬৭ 
ইংরেজ অধিকার £ নুতন সংস্কতি_-আধুনিক সাহিত্যের 
বিকাশ 

প্রথম অধ্যায় ৬৮--৮০ 
গন্ভ £ মৃত্যুঞ্জষষ £ কেরী £ বামমোহন-_ বিদ্যাসাগব-- বহ্িমচন্্ 
_-রবীন্ত্রনাথ-_ প্রমথ চৌধুবী--আধূনিক গদ্য লেখকবা 


দ্বিতীয় অধ্যায় ৮১--৯১ 
সামষ্িক পত্র £ সমাচাবদর্পণ__সন্বাদকৌমুদী ও প্রভাকব 
--সাহিত্যপত্র--তত্ববোধিনী ও বিবিধার্থসংগ্রহ- বঙ্গদর্শন 
--সংবাদপত্র--ন্বদেশী আন্দোলন-_-সাহিত্য--সবুজপত্র 


তৃতীগ্ব অধ্যায় ৯২--১১৫ 
কাব্য ও কবিতা £ ঈশ্ববপুপ্ত_-বঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-- 
মাইকেল-হেমচন্দ্র ও নবীনচন্ত্র--মাইকেলোত্বব কবিতা-_ 
বিহারীলাল ও স্থবেজ্নাথ--ববীন্দ্রনাথ--বপীন্ত্র-সমসাময়িক কবি 
_অন্তান্ঠ কবি--আধুনিক কবি ও কবিতা 


চতুর্থ অধ্যায় ১১৬--১২৫ 
গান ঃ রামমোহন রায়_স্বদেশী আন্দোলন--রবীন্দ্রনাথ ও 
দ্বিজেন্ত্রলাল--রজনীকান্ত--অতুলপ্রসাদ--নজরুল ইসলাম 

পঞ্চম অধ্যায় ১২৬--১৩৫ 
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লাঁভল। সনাভ্ছিত্যন্ ভম্িক্ষা। 
প্রস্তাবন! 


ননদ 


বাংল] দেশ বত দিনের পুবানে| এবং এই দেশেব আদি অধিবাসী কাবা, 
5 নিষে কোন শিশ্চিত পিগ্ছান্ত কব মায় লা। মোটামুটি এইটুকু বলা যায় 
যে খুঃ পৃঃ ২০০০ অন্দে যখন বৈপিব আর্ষেবা উত্তব ভাবত বসতি করছেন, 
£খনো পুরবাঞ্চলীয এই ভূমিভাগে মাগ্ন ছিলেন। 

অবশ্ট ভখন বাংলা বলে একটা “দশ ছিল না। নদী পাহাড জঙ্গল ও 
জলাভূমি সমান্টীর্ণ ভাবচব পুর্ব সামনা জু বাড, পৌগু, ও বঙ্গ এই তিনটি 
স্বযংসম্পূর্ণ ভোগোলিক মাযতন ছিল। বাট হল পশ্চিম বঙ্গ, পৌগু, উত্তব বঙ্গ 
এবং বঙ্গ পূর্ববঙ্গ । বাছেন খাব এক নাম ছিল স্থন্ত, পৌণ্ডেব মালদহ অঞ্চলও 
কোন এক সময থেকে পৌঁড নালুম পরিচিত হয়। কিন্তু লক্ষ্য কবাব বিষঙ্ত 
সে বঙ্গ নামটাই কালে োটা দেশেল নাম হযেছে এবং জাঠিও বাঙালী হয়েছে 
তাই থেকে । 

প্রাচীন বাংলাব এই ঠিশ প্রধান ভুমিভাগগেব সঙ্গেই ছিল তাস্্রলিপ্ত) 
সম তান, হবিকেল এবং আবো! দু-একটি অঞ্চল । ভাুলিপ্ত হল ভমলুক, কাখি 
ও মেদিনীপুব | সমতট যশোর, খুলনা ও স্ন্দববন এবং হরিকেল মযমনসিংহ 
ও শ্রীহটর। এই সব রাজ্য ও তাব অধিবাসীদের নাম অতি প্রাটান কাল থেকেই 
পুথিপত্রে চলে আসছে। ভাগবত দেখা যাষ, পৌপ্ডেব বাজা বাসুদেব 
কের দ্বারকা আক্রমণ কবেছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কুকপক্ষে বঙ্গবাজ যোগ 
দিয়েছিলেন, একথা বলা হয়েছে মহাভাবতে ৷ শ্রীকবা গঙ্গারীচ নামে এক 
জাতির বীরত্বের উল্লেখ কবেছেন, শ্বাদেব তযে আলেকজাগ্ার-বাহিনী পূর্ব 


বাংল! সাহিত্যের ভূমিকা 


ভারতে অতিযান চালাতে সাহস পায়নি! রাঢের রাজপুত্র বিজয়সিংহ 
(সৈংহল জয় করেছিলেন । 

প্রাগৈতিহাসিক কালের এইসব বৃত্তান্ত অনেকট। কিংবদস্তীর মতে! হলেও, 
এতিহাসিক কালের প্রামাণ্য বৃত্বাত্তও পাওয়| যায কম নয়। খুঃ পৃঃ তৃতীয় 
শতাব্দীতে মৌর্যেরা যখন মগধ অধিকার করেন, তখন বাংলার কতকট! মগধের 
অস্তভুক্তি হয়। খ্ুষ্টায চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্ত সম্তরাটর| ত সমগ্র বাংল।ই 
মগধের সঙ্গে যুক্ত করেন । এই আটশত বছরেই বাংলাব সমাজ ও সংস্কনিতে 
আর্ধাবতের প্রভাব বিস্তার লাভ করে। তারপরে সপ্তম শতাব্দী থেকে 

ংলার আসল ইতিহাস সুরু হয়ঃ যখন গৌড়রাজ শশাঙ্ক বাংলা দেশকে উত্তর 

ভারতের কবলমুক্ত করেন। শুধু ভাই ন।, উত্তর ভারতের বৃহৎ একাংশে 
তার সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেন। শশাঙ্কাকে বৌদ্ধ গ্রন্থকার বাঁণভট্ট “গীডভুজঙগ' 
বলেছেন, কেন না তিনি শৈব ছিলেন এনং বৌদ্ধ সম্রাট হর্ষবর্ধনের সঙ্গে তার 
প্রবল যুদ্ধ হয়েছিল । 

শশাহ্কের মৃত্টার পর স্বক হয বাংলার পাল বাজবংশ। পালের! বৌদ্ধ 
ছিলেন এবং একাদিক্রমে অষ্টঘ শতান্দা থেকে একাদশ শতাব্দী পর্ষস্ত, চার 
শতাকী কাল তারা গৌড শাসন করেছিলেন। এই বংশ্রে বিখ্যাত বাজ। 
ধর্পালের সমষ বাংলার সীঘান। কাশী, কলিঙ্গ, কামন্ধপ ও মিথিলা পর্যন্ত 
দ্্রসারিত হযেছিল। পালযুগেই বাংলা বৌদ্ধ সহজিযাদেব অর্থাৎ যোগী ও 
সিদ্ধাইদের আবির্ভাব ভয। একাদশ শতাব্দী থেকে সেন রাজাবা বাংলার 
'শ্বাসনকর্ত,তব দখল করেন। সমাজে কৌলীন্প্রথ। প্রবতি ত হষ বল্লালের সময় | 
'সেনেরা বৈষ্ণব ছিলেন, শৈব-শান্ত সহজ্য়ার! তাদের প্রভাবে বৈষ্ব হন। 
দ্বাদশ শতাব্দীতে লক্ষ্মণ সেনের আমলে তুকী 'অভিযান হয় এবং সেখান থেকেই 
ভিন্দু যুগ শেষ হয়ে সুরু হয় মুসলীম যুগ । 

মুসলীম যুগ ত্রয়োদশ শতাব্দীর সুরু থেকে অষ্টাদশ শঠাব্দীর মাঝামাঝি 
পর্যস্ত, এই প্রা সাড়ে পাচশো বছর স্থায়ী হয়। এই সময় বাংল! নামে 
দিলীশ্বরের সাম্রাজ্যভূক হলেও, কাজে প্রায় স্বাধীন দেশই ছিল। গৌডের 
মুসলীম সুলতানের! বার বার দিলীর প্রন্ুত্ব অস্বীকার করে নিজেদের স্বাধীন 
' সার্বতৌম নরপতি বলে ঘোষণ। করেছেন। তাছাড়া দূরবর্তী বাংলার সঙ্গে 
দিলীর যোগ রাখা সেদিন খুব বেশী সম্ভবও ছিল না। 

এক হিসাবে এ যুগ বিশেষ সমৃদ্ধির যুগ। মুসলীম যুগের বাংলায় গৌড়ীয় 


প্রস্তাবন। ৩ 


বৈষ্ণবধর্ম প্রচারিত হযেছে । কুত্তিবামঃ চন্তীদাস, মুকুন্দরাম, তারাতচন্্ 
প্রমুখ শেষ কবির গ্রন্থগুলি রচিত হয়েছে। ভাস্কর্য ও কারুশিল্লেও দেশের 
প্রভৃতি উৎকর্ষ হয়েছে । কিন্ত সমাজজীবনে শাস্ছি, শঙ্খল! বাঁ ক্য বিশেষ 
ছিল ন! এযুগে | প্রথমত বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময় উঠেছেন ভূ ইঞা রাজার! 
এবং ক্তারা কখনো গৌডেশ্বরের, কখনে | দিলীশ্বরের প্রনুত্ব অস্বীকার করেছেন । 
দীর্ঘদিন 'তাই নিয়ে চলেছে যুদ্ধবিগ্রহ এবং সমাজের শাস্তি নু হয়েছে । 
দ্বিতীয়ত বর্ৃহিন্দুদের দ্বারা নিগৃহীত মস্থন্নভেরা দলে দলে মুসলীম রাজশক্তির 
পীড়নে ও প্রলোভনে ধর্মীস্তরিহ হয়েছেন। হার ফলে সমাজজীবন হয়েছ 
দ্বিধধাবিতক্ত এবং অশাস্তিপূর্ণ | 

রাজশপ্তি বিচক্ষণ হলে নিরপেক্ষ শাসন ও সমদশিভাব দ্বারা এর মুধ্যও 
হয়ত শান্তি স্থাপন করতে পারতেন | কিন্ত ভন শ।, গিষানুদ্দীন ইলিয়াস 
প্রভৃতি ছু-চাবজ্ন উদাববুদ্ধি শাসক সময় সময দেখা দিলেও, সরকারী 
নীতিই ভাদের ধর্ম-নিরপেক্ষ ও সমদশি ভাপুণ ছিল না। 

প্রধানহ এই অবিচাবের বিরুদ্ধেই ভুভিঞ| রাজাব! বিদ্রোহ করেছেন, 
চতুদ্শ থেকে সপ্তুরশ শভাবা পর্যন্ত । পঞ্চরশ শহাবীর শেম থেকে সগদশ 
শতাব্দী পর্যন্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সাম্য ও নমন্বমের আন্দোলন ও এর বিরুদ্ধেই 
চালিত ভযেছে। অষ্টাদশ শহান্দ।তে বিদেশী বণিকদের সঙ্গে হাত গিলিষে 
হিন্দু ভূম্যর্িকারীরা থে মুসলীম শাসনের অবসান ঘটালেন, সে-ও এই অনৈক্য 
ও অশান্তিবই লাজনৈঠিক প্রঠিকিমা । 


বাঙালী সংস্কৃতি 
রাঢ, পৌতু, ও বঙ্গের অধিবাসীর! কুব থেকে এক জাতিভূক্ ও বাঙালী 
নামে অভিহিত হতে সুর কবেন, ত। বলা কঠিন। শবে পালযুগে রচিত 
চর্যাপদে বাঙালী কথাটা! পাওষা যাচ্ছে । যেমন, 
ভুস্থুক আজ তু বাঙালী তৈলী। 
নিজ ঘরণী চণ্ডালী লেলী ॥ 
বোঝ! যাচ্ছে খুষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর মাধোই এক-জাভি হিসাবে বাঙালীর 
গঠন সম্পূর্ণ হয়েছিল। মুসলমান উতিহাপিকরা দেশ অর্থে বঙাল ও জাতি 
অর্থে বঙালী শব্দ বার বার ব্যবহাব করেছেন। উাদের আমলে নিশ্চয় সংজ্ঞা 
দুর্টির বছল প্রচার ছিল দেশে । 


৪ বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা 


বাঙালী জাতির উৎপত্তির ইতিহাস নিয়ে তর্ক আছে। মোটের ওপর 
এইটুকু প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে বাঙালীর বৈদিক আর্য জাতিগোষ্ঠীর সন্তান নন । 
ভারা অস্ট্রিক বা অস্ট্রেলেশিয়াটিক গোষ্ঠীসম্তৃত এবং সম্ভবত ভূমধ্যসাগরীয় 
কোন অঞ্চল থেকে তারা গোড়া ভারতে এসেছিলেন । তারপর দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ার মুল গোষ্ঠীয় মাহ্নুষদেরও কিছুটা মিশ্রণ হয়ত হয়েছিল তাদের সঙ্গে । 
তারা নদী, বস্থমতী, অন্তর, বিদ্যা ও বিত্তের অধিষ্ঠান্রী এক-একটি মাতৃ-দেবতার 
পূজা করতেন এর প্রত্যেকটিই ছিল তাদের মতে এক-একটি শক্তি এবং 
এই সব খণ্ড-শক্তি নিষে গঠিত যে মহাশক্তি, তিনিই ছিলেন তাদের প্রধান 
উপাস্ত। এছাড়া পিতৃ-দেবতা শিবেরও উপাসনা করতেন তাবা। মুত পুর্ব- 
পুরুষদের পুজা, প্রেতপুজা, বুক্ষ ও পাথরপুজা, এমন কি নাগ, বাঘ ও 
কুমীরের পূজাও সমাজের কোন কোন স্তরে চলিত ছিল । 

অনেকে বলেন, যে-শাস্্র অন্থসারে তারা এই সব পিতৃপুঙ্া ও মাতৃপুজ! 
করতেন, তা হল আগম ও নিগম, একযোগে যার নাম তম্ব। পরে আর্য ও 
আর্ষেতর জাতিগুলির মধ্যে মিশ্রণ হলে, তম্ব সমগ্র হিন্দু জাতির শাস্ব হয । 
কিন্ত গোড়ায় ত1 ছিল শুধু পূর্বাঞ্চলীঘদের শাস্ত্র। হযত ত| লিখিত হয়েছিল 
আজকের কোন অন্ত ভাবায়। অনেকে সাংখ্য দর্শনকেও এই আদিবাঙালীর 
রচিত বলে মনে করেন । সাংখ্য দর্শন মতে প্ররূতি ও পুরুষ অর্থাৎ জড় ও 
চেতনা, এ ছুইয়েব সম্মেলনে জগৎ ও জীবনের উৎপত্তি হয়েছে । বাংলাব্‌ 
প্রধান ধর্মগুলিতেও জীরবামাকে প্রকৃতি এবং পরমান্না বা ঈশ্বরকে পুরুষ বলা 
হযেছে এবং এ দুইয়ের মিলনকে আরাধন! বলা হয়েছে । এ থেকে অনুমান 
করা যেতে পারে, তন্ত্র ও সাংখ্য দর্শনের সঙ্গে বাঙালীর যুগল-আরাধনার 
আদিতে কোন যোগ ছিল । 

এই আদিবাঙালীর! ধান ও তুলোর চাষ করতেন। বোধহয় সৃতোর 
কাপড় বোনাও আয়ত্ত করেছিলেন ভারা । তারা মাছ ভাত খেতেন তেল, 
হলুদ, পান, স্ুপুরি ও সি'ছুরের ব্যবহার ছিল তাদের মধ্যে । তাদের সামাজিক 
সংগঠন সাম্যাশিত ছিল । জাতকর্ম, বিবাহ ও আদ্ধের অঙ্ষ্ঠানে তাদের সম্পূর্ণ 
নিজস্ব ধরন ছিল। আর্য জাতিরা এই সব বৈশিষ্ট্যের জন্কই বোধহয় তাদের 
বিদ্বেষের চোখে দেখতেন | বৌধায়ন স্থত্রে বাঙালীর উদ্দেশে প্রচুর কট,ক্কি 
আছে, এ লক্ষ্য করার মতো। 

আদিকাল থেকে এতিহাসিক কালে এসে ক্ষাবশ্ট উত্তর ভারতের সঙ্গে 


প্রস্তাবন। গু 


বাংলার সংযোগ হযেছে এবং মৌর্য (খঃ পুঃ ৩০০ ) থেকে গুপ্ত (খ্বঃ ৫০০ ) 
যুগ পর্যন্ত আট শত বৎসরের মধ্যে উত্তর ভারত থেকে বৈদিক ও বৌদ্ধ 

হ্কন্ি ব্যাপক তাবে বাংলায সঞ্চারিত হয়েছে | তার মানে আর্ধাবর্ত থেকে 
নৈদিক ( ব্বাঙ্গণ্য ) ও বৌদ্ধ পর্সাবলম্বীরা বাংলায় এসে বসতি স্থাপন করেছেন । 
সমাজে বর্ণশ্রম ও ঠেদিক আচার-সংস্কার প্রবর্তন করেন বাঙ্ষণ্যবাদীর | 
আর বে'দ্ধেরা মিশে যান পুরানো শিব-শক্তিউপাসকদের সঙ্গে, যাব ফলে হয় 
সহজিয়া ধর্মেব প্রতিষ্ট|।। অদ্ভুত একটা সমন্বষের আদর্শ দেখা যায় বাংলার 
এই সহজ্য়াবাদেব মধ্যে । শৈব, শাক, বেঞ্চব, বাউল, পনস্ত মতই জন্মেছে এই 
উৎস “থকে এব” পুবানে! বাংলা সাভিতভ্যর এ-ই হল প্রপান আয় | বিশুদ্ধ 
আর্মসণস্কতি, দর্শন ও পুরাণ ও বাংলায় এসচ্ছ | ক্িস্ত বালা মনোলোকে 
তেমন প্রাধান্থ পাষ নিস সব। 

দুঃখের বিষষ, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে যে সমন্গঘ দেখা যায়, সমাজে তা 

হযনি। ব্রাঙ্গণ্য সংস্কতির তেদমুখী দৃষ্টিতঙ্গীই হা হতে দেষনি। বরং 
অষ্টন-নবম শতাব্দীতে কুমারিল তট্ু ও শঙ্করেব হিন্দু-অভুন্ধ'ন আন্দোলন এব 
দ্বাদশ শভাব্দীদুত বল্লালের কৌলীঙ্ক সমানে জাতিভেন ও অস্পুশ্তত] আরে 
বেশী করে কাষেমই করেছে । মুসলীম আমলে এই অস্পৃশ্নেরাই ইসলাম নেন 
বাজশক্তির অঙ্ুগ্রহ লাভের আশায় এবং ভন থেকেই বাতলায আন্মস্থ তন্ত্র ছুটি 
সামাজিক এ সাংস্কতিক জীবন-পার! স্ষ্টি হয | তবু বাউল, আউল, পীব, ফফিব 
প্র্তির মাধ্যমে একটি হিন্দ-মুসলম।ন সমন্বয়ের চেষ্টা হয়, যাব ফলে স হ্যপীবকে 
ভিন্দুরা শিরনি দিষেছ্ছন, মুসলমানেরাও লাধাকষ্ণ পদাবলী লিখেছেন । 


বাংল। ভাষা 

ভারতবর্ষের বিতিম্ন অঞ্চলে আজ যে তের!-চাদ্টি তালা চলে, ছ-একটি 
ছাড়। "ভার সব্গুলিই এখন থেকে প্রায় হাজার বছর আগে প্রাকত থেকে 
জন্মায়! প্রাক হর জন্ম আরো! এক বা দেড হাজার বছর আহগ। 

বৈদিক আর্ষেরা যখন উত্তর এশিয়ার ভর্জা তীরবপ্তী কোন স্থান ৫েকে 
তারতব্রষে এসে বসতি স্থাপন করেন, তখন এদেশে সভ্য প্রাবিডগোষ্ঠীর 
মাচ্বরা বাস করতেন । ভারা কোন্‌ তামা ব্যবহারে অতাস্ত ছিলেন, 'তা জানা 
যায় না। সিদু উপত্যকার মহেঞ্জোনাপুড়া, পাঞ্জাবের হরগ্পা ও (ওক্রবাট ) 
আমেদাবাদের লোথালে এই বিলুপ্ত সভ্যতার যে সব নিবর্শন পাওয়! গেছে, 


ড বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা 


তার মধ্যে পোড়ামাটির সীলমোহরে উৎকীর্ণ কতকগুলি বর্ণমীলা দেখা যায় । 
ছুঃখের বিষয় এই লিপি পড়া যায় নি। গলে হয়ত আর্পুর্ব ভারতের ভামার 
সন্ধান পাওয়া যেত । 
এখনে! পর্ষস্ত ভারতবর্ষে লিখিত ভাষার সবচেষে পুরানো নিদর্শন পাওয়া 
যায় ধথ্ধেদে, যা খুষ্টজন্মের অনুযুন দু-হাজার বছর আগের লেখা । লক্ষ্য করার 
বিষয় যে বেদ-উপনিষদের সংস্কত রামায়ণ-মহা ভারতের যুগে অনেকট। সরল 
হয়ে এসেছে । মহাকাবোর যুগের বঙ্গে আবার কালিদাস-তবতূতির যুগের 
সংস্কতেরও একই রকম তফাৎ চোখে পড়ে । মোটের ওপর খ্ব্টীয় প্রথম শতাবী 
থেকেই সাহিত্যে সংস্কত ও প্রারুৃতের পাশাপাশি প্রচলন দেখা যায় । কণিষ্ষের 
€১ খুঃ অঃ) সমসাময়িক কবি ভাস থেকে ভবভৃতি (৮ খুঃ অঃ) পর্যন্ত সংস্কত 
নাটকে উচ্চশ্রেণীর পুরুষের মুখেই শুধু সংস্কত ব্যবহৃত হয়েছেঃ আর সাদারণ 
মানুষ ও মহিলাদের মুখে বসানো হযেছে প্রাকৃত । 
অনুমান কর] অসঙ্গত নয় ঘষে প্রাকতই স্বজনের কথোপকথনের ভাষা! ছিল: 
আর সংস্কত ছিল সংস্কতিচর্চার ভাম!। কেউ কেউ বলেন, আদি প্রার্ততাকেই 
ঘষে মে£জ নৃতন করে গডে নিয়েছিলেন বৈদিক আর্ষেরা, ভাদের নিজেদের 
আদিতাবার সঙ্গে মিশাল দিয়ে । ভাই ভার নাম সংস্কত | 
যে তাবেই হক, প্রাকৃত তাষাও সারা ভারতে একরকম ছিল না। অঞ্চল- 
তেদে তার বিভিন্ন ধরন ছিল-মাগরী, শৌরসেনী, বৈদভী, নানা পর্যায়ের 
প্রাকৃত ছিল। বাংলা, ওড়িয়!, অসমীয়া প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলীয় ভাঘার জন্ম মাগধী 
প্রাকৃত থেকে । যাগধী প্রাককতের অপন্রংশ থেকে বীরে হীরে এই ভাষাগুলির 
উৎপত্তি হয়েছে। 
অগ্টম-নবম শতাব্দীতে সঙ্কলিত প্রাকৃত পৈঙগল নামক কবিহা সঙ্কলনে এই 
অপভ্রংশের নমুনা পাওয়া যায় । যেমন, 
অগগর ভাত্ব কদলীপত্ত । 
গাইকি ঘিত্ত ছুগ্ধসমুত্ত | 
মৌলিমচ্ছ নালিয়াগুচ্ছ। 
দিজ্জয় কাস্তা খাএ পুণিবন্ত ॥ 
দশম শতাব্দীতে রচিত চর্সাপদে এই ভাষা বাংলায় পরিণত হয়েছে। যেমন, 
' টিলাত মোর ঘর নাহি পরিবেশী। 
ইাড়িত 'ভাত নাএ নিতি আবেশী ॥ 


প্রস্তাবনা ৭ 


বেঙ্গব সংসাব বাঢম যায়। 
দ্ুহিল দুধ কিএ বেন্টে সামায় ॥ 
পঞ্চদশ শতাঝীতে বচি» কুপ্ণটকীঙনে এই বাংল] আমাদের পবিচিভ বাংলাব 
দপ ধবেছে । এখান থেকে বৈঞ্ণব সাহিত্য ও মঙ্গল সাহিন্যেব যুগ অভিস্রম কবে, 
উনবিংশ শভাব্দীতে বাংলা গগ্ভাভাষা সাহিত্যের মাধ্যম হযেছে এব" গন দুই 
ভাব্পীতে সেই ভাষাই আমাদেব মাতৃভাষ।-বূপে অসীম এশ্বর্ষে প্রতিটি ত হয়েছে । 
ভাবনবর্ষেব আজকেব তানাগুলিকে অঞ্চল হিসাবে ভাগ কবলে মোটামুটি 
[বটি শ্রেণীতে ফেলা যায । উত্তবাঞ্চনাষ ভালাগোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে ভিন্দী, উদ 
পাঞ্জাবী, কাশ্মিবী |  পুর্বাঞ্চলীয তাবাগুলিব শাম আগেই কবা হয়েছে ॥ 
শশ্চিমাঞ্চলে পাওষ| যাষ গুজবাটী ৪ মাবাসি এব” দক্ষিণাঞ্চলে ভামিন, ভেলে, 
চনাডী ও মালযালী। এব মধ্যে উত্তব ও পশ্চিমাঞ্চলের ভাবাগুলি যেমন 
[বস্পব ঘশিষ্ঠ, দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চনেব ভাষা গুলিও “তেমনি একে অন্যের জ্ঞাতি। 
দিও প্রতোকেরই নিজস্ব বর্ণমালা আছেঃ তবু শব্দঘভাপ্ডার ও ব্যাকবণবিধিতে 
এদেব এক্য লক্ষ্য কবান মতো । 
বাংল! ভাবার প্রধান বিশেষত্ব এই যে ভাতে সংস্কতেব মৃত! ক্ীবলিঙ্গেক 
্যবভাব নেই এব" সর্বনাম ও ক্রিযাপদেব লিঙ্গাহ্যায়ী পরিবর্তন ভষ না 
লাংলায়, য| হয ভিন্দীভে। বাংলাষ একবৃচন থেকে বহছুবচনে এলেও হিন্পীব 
ঘহো। শকেব রূপান্তব হয না, মূল শক্টেব সঙ্গে বা-বৃন্দ-গণ ইত্যাদি যোগ কবে 
বহুবচন বোঝাতে হয। বাণ্লা ভাষার আব একটি বিশেষত্ব এই যে শব্দেব 
অন্তঃস্থিত ব্যঞ্জন বর্ণ প্রাষ সর্বত্রই হস্ত আকাবে উচ্চাবিত হয়| ওডিয়াতে 
হয সমস্ত শব্দই হলস্ত আকাবে। 
বলে বাখা দবক্কাব যে বাণ্লা ভাষায় যেদন সপ্ষ্কহ-প্রাকত-সস্তত শেক 
প্রাচুর্য দেখা যায, “তমনি যাষ দেশজ এক" বহিবাগত শব্দেবও | বিশুদ্ধ 
নংস্কত শন্দেব নাম তত্সম+ সন্্কভ-সম্তততব নাম তউব। বিভিন্ন সময়ে 
আববী, ফাপী, পত্গীজ, ভাচ, ফবাসী, ইপবেজী প্রভৃতি ভাষা এনং কোল, 
ওবাও, মুড প্রন্তি লোকতাষ। থেকেও বিচিত্র পর্যায়ের শক্মালা বাংলা 
ভাষাব পুষ্টিসাধন কবছে | 
ংল। ভামায লেখ্য ভান! ও কথ্য ভাষাব মধ্যে মস্ত একট। পার্থক্য দেখ! 
যায়। পদ্য ও গগ্ঠ ভাষাব মধ্যেও পার্থক্য কম নেই। এমন কতকগুলো ক্রিয়াপদ 
ও সর্বনাম আছে, ঘা শুধু পছ্যেই চলে | আধুনিক কালে কলকাতা অঞ্চলের 


৮ বাংলা সাহিত্যের ভূমিক। 


কথ্য ভাষাকে সাহিত্যে বাপক ভাবে বাবহার করা হচ্ছে, এবং গগ্ঠ পছ্ের 
মধ্যেও জীমারেখা মোছার চেষ্টা চলছে । ভামা চলন্ত ্রিনিস, জাতির 
মংস্কতি ও সমাজ-চেতনার ক্রমবিকাশের সঙ্গেই তা যুগে যুগে বিবতিত হয়| 
আজকের এই ভাষাঁও হয়ত আগামী দিনে আমুল বদলে যাব । 

সহত্র বর্ষব্যাপী বাংল! ভাষার এই বিবঠনের পথে যে সাভিত্য জন্মেছে, 
এবার তার ইতিহাস নিষে আলোচন। কব। যাচ্ছে। 


ঞাঞ্াজ্ন জন্গ্যান্ড 


শীক্ত ও শৈব সহজিয়। 


গাল বাজাদেব আমলে বালা দেশে বৌদ্ধ সহভিযাদেপ বিশেষ প্রাহুভাব 
হযেছিল | বাগালাব! আদি কর্ষেচব জাতি । ভাদের মাচাব-ব্যবহার, 
খাগ্-পবিচ্ছনঃ পুজ্াপদ্ধঠিঃ সবই বৈদিক হার্ষপেল থেকে পৃথক ছিল হাব! 
পিতৃ-দবহা শিব ও মাতৃ-ন্বত| শক্তিব আলাবন। কবচ্ছেনঃ করছেন আরো 
অনেক দেবুদবীব আবাধলা] খু পৃঃ ভৃহ।স অন্দে মৌর্ষেবা বখন গণের 
শাসক, বাপ্লাব বুইৎ একাণ্শ ভন ছিল মগধেব অস্তভুপ্জি | জুষ্টীষ চতুর্থপঞ্চন 
শঞ্ার্দীতত গপুক্বে আমল গোটা বাংলাদেশই ছিল গুপু সাম্রাজ্য । এই 
মাটি « হ বছরে উন্তব ভাব 5 থেকে বৈবিক ও লৌস্ছ। সপস্কাতিল প্রভাব শণল 
আসে | সাতে উদ হন এই সমঘ থেকে বর্ণাশমিক শশীতিভাগ ও পর্ম" 
ব্যবস্থা মন তন, আব নীচু শস স্বাগত বলেন বাদ্ধধঙালে | 

রা চুত্যুব পর বৌদ্গবা ছুটি খান অর্থাৎ পন্থ য ভা হযে বান 
ঠানযান আব মহামান। ধাপ! বুগ্ধেব বিশুদ্ধ পূর্স শিঘে বইলেনঃ হাবা হনযানত। 
আব ধাবা বৌদ্ধৎতুমব সঙ্গে নাস্তিক দেব দরী, অদ্ষ্ট, জন্মান্তর ইভ)াপিব সিশল 
কবলেন, পাবা মহাফানী | তিব্র ল €নপাঁলও আসাহ। শাপলা ও উাডষ্যাঃ এই 
পুবাঞ্চলীষ “দশগুলিকুত নভাষানী মত ভাঙল হ ভাঙনে ক'লিচক্রঘান। সহ জযান, 
বজযান, আদবো কতকগুলি যান স্ষ্টি ভয' বাঁ শব জনসাদ'লণ নিচলন 
সহজ্যানী মত, ভাই ভাতদব শাম হল সহক্তিযা। ভাবা শিবশর্তিজাবাধনা 
সঙ্গে বৌদ্ধধর্মকে মিশি্ষয নিলেন । ভাদের মধ্য ধাবা সন্র্যাস, ন্বাগ্য ও 
অন্যান্য বৌদ্ধ অহৃশাসনের সন্গই নৈবঞ্জনা-কূপিণী শববীব সঙ্গে শিবাণের তুগস্তা 
কবতেন, ভাবা হলেন সিদ্ধাই বাঁ সিদ্ধীচার্ষ। খাবা শিবশক্তিব আবাধন| 
করতেন এবং বৌদ্ধদের ধর্ম, সঙ্ঘ ও বুদ্ধ এই তিবত্বকে তরিশুল-আকাবে শিবে 
হাতে তুলে দিলেন, ভাবা হলেন যোগী! এছাডা দবীদ্ধ শুনাবাদ ও তাত্বিক 
মোক্ষবাদে মিশিয়ে ধর্মপুজা কবেনঃ এমন আব একটা! সম্প্রাদাষ ও ছিলেন । 
এই তিন শ্রেণীই কিছু কিছু সাহিত্য রচনা কবৈছিলেন পাল বাক্ত্বেব চারশত 


41) 


/- 


১০ বাংল! সাহিত্যের "ভুমিকা 


€ৎসর ধরে । অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে । পালের! 
নিজেরা ছিলেন বৌদ্ধ, তাই বৌদ্ধদের ভার। ছিলেন প্রধান পৃষ্ঠপোষক | 


চষাঁপদ 


১৯১৬ সালে হরপ্রসাদ শাস্্রী নেপাল থেকে চর্যাচর্যবিনিশ্চয় নামে 
একখানি পুথি সংগ্রহ করেন। এই পুথিতে পাওয়। যায় সাতচল্লিশটি ইেষালি- 
'রনের পদ বা কবিতা এবং পুঁথির নাম অন্থসাবে এগুলির নাম দেওয়! হয় 
র্যাপদ। 

হাজার বছর আগে পাল রাজাদের আমলে কাহ্পাদ, লুইপাদ, ভুস্কপাদ। 
নরোরূহবজ প্রমুখ সিদ্ধাচার্ষের! লিখেছিলেন এই সব পদ । আজ আমরা যে 
বাংলা লিখি ব! বলি, এদের বাংলা তা থেকে অন্যরকম । তবু এ ষে বাংল! 
ভাষাই, তা বুঝতে কষ্ট হয় না। সাধারণ তাবে পদগুলি পড়তে সহজ ছডান 
মতো । কিন্ত সমস্ত পদহই এমন এক সাংকেতিক পদ্ধতিতে লেখা যে এদেব 
আসল বক্তব্য কি, ত1 বোঝাই ছুষধর। 


যেমন, 
ভবনই গহন গম্ভীর বেগ বাহী। 
তমান্তে চিখিল মধ্যে ন পাহী ॥ 
ধাঁমার্থে চাটিল সাঙ্কষম গঢই। 
পারগামি লোঅ নিতর "রই ॥ 
খমথব!1, 


কাআ হরুবর পঞ্চ বি ন্াল। 
চঞ্চল চীএ পইঠে কাল ॥ 
দিঢ় করিঅ মহাম্ুভ পরিমাণ । 
লুই তণই গুরু পুচ্ছিআ জান ॥ 
মাঝে মাঝে এদের বক্তব্য একেবারে অবোধ্য হযে ওঠে, অত্যধিক 
সাংকেতিক শব্দ ও প্রতীক-ব্যবহারের ফলে । 
মোটকথা এইটুকু ধরা যায় যে শৃশ্ত বাঁ নির্বাণই হুল জীবনের লক্ষ্য-_ 
সেখানে পৌছতে হলে 'বাসনার গণ্ডি অতিক্রম করে মানুবকে মুক্ত ষ! উলঙ্গ 
হতে হবে। তাহলেই হবে বোধি বা নৈরঞ্রনা-লাভ| 


শাক্ত ও শৈব সহজিয়। ১১ 


এই তত্বটি বোঝানোর জন্তে চর্ধাকাবব! জগৎকে বলেছেন মায়! এবং 
মায়াকে আকাশকুন্থম, শশকশূঙ্গ, গন্ধর্বনগব ও নান! অলীক জিনিসের সঙ্গে 
ভুলন| করেছেন তাবা | এ'দেব ব্যবহৃত 'ভবনদী, মনপবন, কায়াতক, কামনা- 
শ্রগ প্রভৃতি চিত্র-প্রহীকগুলি বাংল! ভাষায় এখনে। ঘবোয! শব্দ হিসাবে চলে । 
তত্বকথাব সঙ্গেই চর্যাপদগ্ুলিতে হখনকাব মান্থমেধ নান! সামাজিক 
বীতি-নীতি ও বুৃন্ি-ব্যবসাব কিছু কিছু পৰ্চিষ জান] যায়| সমাজে "ভখন 
অস্পৃশ্বাা ছিল । সাধাবণ মান্ষব। ঠাত বোনা, নৌকা চালানো, মাই ধব?) 
চান কবা, পাখী মাব!, এই সব কবরাভশ। 'আব ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও উচ্চজাহীষ 
গৃহস্থেব1! শাস্ত্র পছচেন, জপতপ কবনেন, গীত-বাগ্চ ও নাট্য চর্চা করতেন । 
এই শেষোক সমাজে মদ্যপান এবং পাশাখিলাও চলল। 
অবশ্ট চর্যাপদগুলিব সাহিত্য হিসাবে দান অতি সামাহা। প্রবাদবাক্যে 
পবিণত হবাব যোগ্য, কিংবা চতুব বাগ্বিগ্কাস হিসাবে সক্ষণীষ পউক্কি এতে 
অনেক আছে, কিন্ত কবিতা নেই। দু-একটা মাত্র পদে মাঝে মাঝে একটু 
ছবি পাওষা যায়) যা কাব্যধমী | যেমন, 
উচ্চ উ্চ| পৰন। 
উ্াহি বসতি শববী বালী । 
মযুবাঙ্গী পিচ্ছি পিবহিণ 
গিমত গুষ্ঠামালী ॥ 
সর্বজন-পবিচিত “ভবনেশ্ববীস্থোতব' কালিকাব থে বর্ণনা আছে, তা 
অবিকল এই, 
আবিনিদাঘজলণীকবশোতি হুবক্তাং, 
গুঞ্ঠাফপলন পবিকলিত হাবযষ্টিম্‌। 
পত্রাংশুকামসি শুকাস্তিমনঙ্গ তম্বামাদ্যাং, 
পুলিন্দহুকণীং সকৃৎ স্মকামি ॥ 
শাক্তেব কালিকাই কি সহজিয়াব মোক্ষরূপিণী শববী'ব ছদ্নবেশে দেখ 
দেন নি এখানে? 
নাথগাথা 
চর্যাকারদেব মতো বৌদ্ধ সহজ্যাদেব আব একটি সম্প্রদাষ ছিলেন। 
এদেব নাম যোগী বা নাথ যোগী। বৌদ্ধাদেব বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ এই ত্রিবত্েব 
উপাসন! এদেব হাতে এসে শিবশক্তিব উপাসনাষ পবিণ 5 হয। 


১২ বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা 


এই সম্প্রদায়ের বিখ্যাত গুরু মীননাথ, গোরক্ষনাথ, চৌরঙ্গীনাথ এক সময় 
সারা দেশে এবং দেশের বাইরেও সন্মানিত ছিলেন। নেপালের গোর্খার। 
আদিতে গোরক্ষনাথের শিষ্য এবং উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরও তাঁরই নামের 
স্বতি বহন করছে। 
এই নাথ সম্প্রদায়ও পাল আমলেই বিশেষ প্রভাবশালী ছিলেন। নান৷ 
কাহিনী ও উপকথার মাধ্যমে তারা নিজেদের ধর্মমত প্রচার করেছিলেন । 
নাথেদের রচন। চযাপদের মতো! বিচ্ছিন্ন গান নয়, তা কাব্যকাহিনী এবং 
এ পর্যন্ত ছু-প্রস্থ কাহিনী পাওযা গেছে । এক প্রস্থ হল গুরু মীননাথের মায়ায় 
বন্ধ হওয়া এবং শিষ্য গোরক্ষনাথ কতৃক ঠার উদ্ধারসাধনের কাহিনী, যার 
নাম মীনচেতন। আর এক প্রস্থ হল রাণী ময়নামহীর সাধনরহস্ত এবং 
তার পুত্র গোপীচাদের অন্ন্যাসগ্রহণের কাহিনী । ছুই কাহিনীই যোগী 
ভিক্ষুকরা গ্রামে গ্রামে গেয়ে ফিরতেন । 
ময়নামতী ও ?গাপীচাবদের কাহিনীর যতটুকু গ্রেয়াসন কতৃর্ক সংগৃহীত 
হয়েছে, তা পুরানো সন্দেহ নেই। কিন্ত ভাষা হার পাঁচশো বছর আঃগর নয় । 
মীনচেতন বা গোরক্ষবিজয়ের ভানা আরো! আধুনিক, বড জোর তিনশত বছরে? 
পুরানো হবে । এমন হতে পারে ষেহযত লোকের মুখে মুখে গাথা আকা 
এক যুগ থেকে আর এক যুগ পর্সস্থ চলে আসার ফলেই এদের ভাষা সরল হয়ে 
গেছে, যা হতে পারেনি চর্যাপদের । তবে রচনার বিশয়বন্ত্ পুরানো এবং 
অনেক ক্ষেত্র বেশ উপত্ভাগ্যও | রাজা মাণিকচাদের স্ত্রী ময়নামনী শ্বামী 
কতৃক পরিত্যক্ত! হয়ে ফেরুপা গ্রামে তপস্তা করতেন । হাড়িপা পিদ্ধাই তাকে 
জানান যে তার ছেলে গোপী্টাদ বারো বছরের জন্তে সন্ন্যাস ন। নিলে, 
অকালে মার! যাবেন । গোপীাদ তখন মাতৃ-আজ্ঞায় সন্ব্যাস নিলেন এবং 
হাড়িপার কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যথাসময়ে বাড়ী ফিরে এলেন:*'সংক্ষেপে 
এই হল গোপীর্চাদ কাহিনীর সারাংশ । 
এর মধ্যে সন্ন্যাসের আগে গোগীষ্ঠাদ ও ভার ছুই পত্রী অহন! ও পছ্ুনার 
কথোপকথন থেকে ছোট একটি অংশ উদ্ধত করছি, 
মোর সঙ্গে যাবু রাণী পন্থের শোন কাহিনী । 
ক্ষুধা কালে ন! পাধু অন্ন তৃষ্জার কালে পানি ॥ 
শালবন শিমুদবন চালিতে মান্নার । 
যে ঠাই চলে হাড়িগুর দিবসে আন্ধার ॥ 


শান্ত ও শৈব সহজিয়। 


স্ত্রী আর পুরুষে যদি পন্থ বহিয়া যায়। 
হেন বা দুষ্টের বাঘ আছে নারী ধর্যা খায় ॥ 
রাণীরা কিছু এনে তয় পেলেন না । ভারা বললেন, 
থাকশ] কেনে বনের বাঘা তাক শা কি ছর। 
নিত কলঙ্ক মরণ হক স্যামির পদের পর ॥ 
গোরক্ষবিজয়-কাহিনার বিনয় হল কদলীপত্তনে গুরু লীননাথ তপস্তাজিষ্ট 
হযে রূপসীদের হাতে বন্দী হয়ে আছেন | নর্তকীবেশে গোরক্ষনাথ সেখানে 
এলেন এবং কামাসাধন মন্ব প্রচার করলেন মাদল বাজিয়ে । হীন্নাথের 
চেন! ফিরল তিশি আবার বুঝলেন বূপ-লাবণ্য স্ুখ-সম্পদ সবই ক্ষণিকের । 
প্ররু ত সভ্যবস্ত হল মহাজ্জান, যা তিনি ভারিষেছিলেন পার্ব হীন অভিশাপ | 
"গারক্ষনাথের 'ভত্তৃকথাগুলি এই রকম, 
প্রদীপ নিবিলে উরু কি করিবে ভেসুল। 
আইল বান্ধিয়া কিবা ফল জল আগে গেলে ॥ 
মূল কাট! গেলে গুরু না জীষায় গাছ। 
বিনি জলে কথা 5 শুনি ভষে মাছ || 
শৈর্‌ ও বৌদ্ধধর্ম মিশেই যোগীধর্ম স্থষ্টি হয়েছিল, একথ! "্মাগে বছুলছি | 
এক দিকে তাই ঘোগীর। সন্ধ্যাসঃ নিবাণ ও শূন্যের তপস্তা করতেন, অগ্তদিকে 
শিব-ছুর্গার আরাধনা করতেন এবং ভন্ত্রমন্ত্র, ঝাডফুক ও বশীকরণ ইত্যাদি 
তন্থাচারে অত্যন্ত ছিলেন। মীননাথ গোরক্ষনাথে প্রথম দিকের এবং 
হাডিপা ও ময়নাম হীতে দ্বিভীষ দিকের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। সুকুর মামুদ, 
ফৈজুল্পা ও ভবানী দাসের এবং আরে] কোন “কান কবিব গোরক্ষবিজয় বা 
মীনচেতন বই আছে। 


শুন্যপুরাণ 
এই পর্যায়ের আর একটি বিশিষ্ট রচনা হল শৃন্পুবাণ। এর লেখক 
বামাই পণ্ডিত তদানীন্তন মেদিনীপুরের অন্তর্গত যাজপুর অঞ্চলের লোক এৰং 
সম্ভবত তিনি দ্বাদশ শতাবীর শেষ দিকে জীবিত ছিলেন। মেদিনীপুব অঞ্চলে 
এখনো! পণ্তিত-উপাধিধারী ডোম-পুরোহিতদের একটি সন্প্রদায দেখা যায়, 
ধারা ধর্ম ঠাকুর এবং হাড়িঝি চণ্ডীর পুজা করেন। হযত রামাই পণ্ডিতও 
এমনি কোন সহ্জিয়া-পরিবারভুক্ত ধর্মদেবতার পুরোহিত ছিলেন এবং বৌদ্ধ 


১৪ বাংল! সাহিত্যের ভূমিকা 


শৃন্যবাদ ও নৈরঞ্জন!-তত্তের আলোকে তিনি স্থপ্ি, স্থিতি এবং প্রলয়ের রহস্ত 
ব্যাখ্যা! করেছিলেন । 


নাহি রেক নাহি রূপ নাহি ছিল বন্্ন চিন। 
নাহি আকাশ নাহি হুর্য নাহি ছিল রাত্রি দিন ॥ 
শৃন্েতে ভ্রমণ প্রভুর শৃহ্যে করি ভব। 

কাহারে স্মজিৰ প্রভু ভাবেন মাযাধর ॥ 


বলা! দরকার যে শৃন্পুরাণে স্থষ্টিতত্বের মতো প্রলযতক্টিও হন্দর | 

শুন্য পুবাণের ভাষা দেখে অনেকে একে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ বা অষ্টাদশ 
শতাব্দীর প্রথম দিকের রচন। বলেছেন। হতে পারে, কিংবা নাথগাথার 
মতে! বহুল প্রচারের ফলে শুশ্তপুবাণেরও যুগে যুগে ভাষাগত ক্বপাস্তর হযে 
থাকতে পারে। 

এ সিদ্ধীস্ত করার প্রধান কারণ হল “নিরঞ্জনের রুম নামে বামাই 
পর্ততের নামাঞ্কিত বড় একটি কবিতা । এত দ্বাদশ শতান্দীতে তুক্কী 
অভিযানের ফলে দেশের ধর্মক্ষেত্রে কি বিপর্যয হযেছিল, তার চিত্র আছে। 


আপুনি চণ্তিকাদেবী তেহ হেলা হায়াবিবি, 
পদ্মাবতী হৈল। বিবি নূর। 

জতেক দেবতাগণ হৈঞা সতে এক মন 
প্রবেশ করিল যাজপুর ॥ 

দেউল দেহারা ভাঙ্গে। কাড়্যা কিড়্যা খায রঙ্গে, 
পাখড় পাখড মুখে বোল। 

ধরিয় ধর্মের পায় রামাঞ্জি পণ্ডিত গাম 


ই বড় বিষম গগুগোল ॥ 


ভ্িজ্জীল্স আক্ঘ্যাম্স 


বৈষ্ণব সহজিয়া 


একাদশ শগাবপী£5 পালেদের পরব বাংলাব শাঁসনক্ষম চা যাষ সেনেস্দব 
ভাতে | তাবা এসেছিলেন দাক্ষিণাত্যেব কর্ণাউক থেকে এক ভাব! ছিলেশ 
বেষঃবম ভাবলহ্বী হিন্দু । এই বশে বল্লাল সেন সমাজে কোৌলীন্প্রথ। 
প্রবর্ন কবেন। সমাজেব তথাকথিত উচু ও শীচু শেণীগুলিকে তিনি গপ্ডিবদ্ধ 
কবে দেন এব* বৌদ্ধ ভিক্ষু, যোগী ও সহজ্যাদেব সমাক্গ থেকে উৎখাত কবেন। 
এমন কি, ঠাদদেব ভিক্ষা দেওয়াও নাকি নিমিদ্ধ ভষ। সাধারণ মানব! অনেকে 
তখন বাজধর্শ হিসাবে বেস্গবপর্ম শিনলেন এবং শিবশক্তি অবাবধনা বপাশ্থবি ও 
হল বাধা-কষ্চ আবাবরনায | খান! পুবানে|। সহজিয়া মত আকা্ড থাকছেন, 
ভাবা হযে গেলেন সমাজ-বহিভূতি। এখাই হলেন বাউল। 

আদি বৈষ্ণবপমূ বাংলায় এসেহিল পাক্ষিণ থেক । শঙ্ষিণব শ্রসম্প্রদাষ 
হলেন ভক্দাপা এবং ভাদেব সঙ্গেই ছিলেন আঙলাযাবা 'ভাবসালকদের 
একেনা। যাবা অন্বীভাবে আপারনা কবতশ | সেন বাজাহদব প্রভাঙুব 
এদেন মতই হযত বান্না এসেছিল । হব এহদব আলাধনাষ বাধা 
ভিলেন নাঃ ছিলেন নাপীনাই। হয়ত ভিনিই বাংলাষ বাপা হযে গেছেন, 
কালণ এই শব্খটিব অর্থ নাকি আবাপিক1। 'মাউটকথা এই আপি বৈষুব বা 
বৈষ্ণব সহ্ঞ্যাবাই হলেন বাংলাষ টৈষ্ণবধর্সেধ ভিন্বিস্থাপক | এব বাধা- 
কুপ্ঃ আবাপনাব যে বীতি প্রবতন করেন, হা বাংলাধঃ উডভিষ্যাযঃ আসামে ও 
মিথিলায় প্রচুব সাহিত্যবনাব প্রেবণ! পেষে। এই প্রেবণাতেই দ্বাদ* 
শতাব্দীতে জয়দেব এবং টতুদশ-পঞ্চদশ শভাবটিতে বিদ্যাপতি ওক, চণ্ডালাসের 
উদ্ভব হয়। ষোডশ শতান্দীতত যখণ শ্রীচৈ তত্ব আবির্ভাব হয, তিনি এদেব 
নচনাব দ্বাবাই প্রভাবান্বিত হযেছিলেন। 


চতীদাস বিদ্যাপতি, শ্রীকষ্ণমঙ্গন গীতি; 
কর্ণামৃত শ্রীগাতগোবিন্দ | 
স্বরূপ দামোদর সনে, মহাপ্রভু বাতি বিনে, 


গায় পড়ে পরম আনন্দ ॥ 


১৬ বাংল! সাহিত্যেব ভূমিকা 


মহাপ্রস্ুব পার্শচব নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীবতদ্র সহজিষ! বৈষ্বদেবই 
গৌডীষ বৈষ্ণবে রূপাস্তবিত কবেন। কেউ কেউ বলেন, উত্তব ভাবতেব 
মুসলীম দববাব থেকে সুফীশ্ুদব মতবাদ বাংলাষ এসেছিল, তা থেকে বৈষ্ণব 
তাব-সাধনাব জন্ম। এ কথা বোধহয সত্য নষ, কাবণ দ্বাদশ শতাব্দীতে যখন 
মুসলীম অভিযান হয, তখনই জযদেব দেখ দিযেছেন । 


জয়দেব 


জয়দেব বাংলাব আদি বৈষ্ণব কবি । ভিনি অবশ্য বাংলাষ লেখেন নি, 
লিখেছেন সবল সংস্কতে । কিন্ত বাংল! দেশে বাবা-কৃষ্ণ লীলা-বিষষক পদ 
তিনিই প্রথম লিখেছেন । বেঞ্জৰ কবিদের তাই তিনি গুকম্বক্ূপ | 

বীবভূম জ্েলাব কেঁছুলি গ্রামে জযদেবেব জন্ম। ভাব সহ্ধশ্রিণীব নাম 
পল্মাবতী । স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে বাধা-রুষ্ণ লীলা গান কবহতন। জযদেশ 
সম্ভবত যৌবনে পীযুমলহবী নাউক লেখেন এবং ত্রীঢ় বঘসে গীতগোবিন্দ 
কাব্য লিখে গৌডেশ্বব লক্মণ সেনেব সভাকবি হন। তীব বচনায় “ভাব 
সমসামধিক কবি শবণ, উমাপতিধব ও ধোয়ীব উল্লেখ আহ্ছ। 

কেউ কেউ বলেন জযদেব উডিষ্যা দেশবাসী । অবশ্য উদ্িষ্যাতও কেছলি 
বা কেন্দুবি্ব গ্রাম আছে এবং গীতগোবিন্দ ও পীঘৃষলহবীর প্রচাৰ আছ্ছে 
জনসাধাবণেব মতধ্য। এডিযা সমাজ বলেন, জগন্নাথেব আদেশে কবি 
গীতগোবিন্দ বচন। করবেন এবং দেবদাসী পদ্ধাবতীকে ভার্ধারূপে গ্রহণও 
করেন ঈশ্ববাদেশে । বলা বাহুল্য এ সবই অন্থমান ও কিংবদন্তী | জয়দেব 
বাঙালীই, তাত আব সন্দেহ নেই। ভাব বচনাষ নদী, মাঠ ও আকাকশব থে 
বর্ণনা আছে, নব-নাবীব পোশাক-পবিচ্ছদেব যে উল্লেখ আছে, তা সম্পূর্ণ 

ংলাব । কেছুলিতৈ আঙ্গে প্রতি বসব মহাসসাবোছে জয়দেবেব মেলা হয়, 

এটাও লক্ষ্য কবাব মতো । 

এট! লক্ষ্য কবাব মতো যে ভাগবত, হবিবংশ, মহাতারত, বিষ্ু্পুবাণ 
ইত্যাদি কৃষ্ণ-লীল! বিষয়ক কোন প্রামাণ্য গ্রন্থে কষ্জের লীলা-সহচরীরূপে 
রাধাব নাম নেই । পঞ্চদশ ও বোড়শ শতাব্দীতে লেখা পদ্মপুরাণ, বক্ষবৈবর্ত- 
পুরাণ ইত্যাদিতে আছে। কাজেই দ্বাদশ শতাব্দীতে জয়দেব রাধার সন্ধান 
পেলেন কোথা থেকে ? এই জন্তে অনেকের অস্মান? রাধা জয়দেবেরই স্্টি 
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এবং আরাধনাময়া ভক্তিন প্রতীক বলেই ভার নাম রাবা। এ অন্থমান 
একেবাবে মিথ্যা] না হতে পাবে। 
জয়দেব যদিও গীতগোবিন্দ সপ্ত লিখেছেন, কিন্ধ তাব ভাষা এত সবল, 
ছন্দোবদ্ধ ও পদযোক্তনণা এত স্লশিত থে ৩1 প্রাধ বাংলাবই কাছাকাছি বলা 
যেতে পাবে । ঠিনি ণিজেই বুলছেন, 
যদি হবি স্মণে সরসং মনে! 
যদি বিলাস কলাম কুভহলম্‌। 
“পূব কোমল কান্ত পদানলাং 
শণু ভতদা গয়দেন সবন্ব ঠীম্‌ ॥ 
সতিই ভাব “নদৈমেছুবমঙ্গবং ব। ধৌবসমীবে যমুনা তাকে বসি বনে 
বশনশাশ)? প্রতি গণগুলি অপু মধুব বচনা | হবে জ্যদেবের লেখায় শন 
চাতুর্সই প্রদান | চণ্ডদাস, ভ্ঞানদাস, গোবিন্দলাস প্রতি বৈষ্টক কবিদের 
ব্ন|য গে ভাবের উধর্প ও আঙ্থৃভৃতিব গত।বভা দেখ যায়ঃ জ্ষপেরে তা নেই। 
ভ']পেপেব পটনাব ৮৪ পপ সমধ সুন্দর শব এই জন্তোই কোন বিদাত 
সমত্নাচক কৌ হক ক্র বলছিলেন গ হগোবিনে গীত আহ্ছ, গোবিন্দ দেই । 
৮বাই জানেনও লক্খাণ সেলের আনল বক্তিষাব ধিলজা বাংলা দখল করবেন, 
'আব হিন্দু বচজ্যব অবসান ভষ এপগালেই ॥ জয়পেবেল পন বভাব স্থোত্রে 
'্রচ্ছশিবৃভনিলনে কমান কববাল” শ্োকিটিতত কি এবি আভাব ধ্বনিত 
হেল্ছ ? 


বিদ্যাপতি 


জ্যুদলব ছুপ্শা বছৰ পরবে মিথিলাষ জন্মান কবি বিদ্যাপতি। ভাব পিতা 
নান গণপতঠি ঠাকুব | পঞ্চুগীডের অপাশ্বব শিব সিংহেৰ ভিনি ছিলেন 
সভাসৎ্কবি। কবি নি-জই বলেছেন বাজ! তাক বিসধী নামে একখানি গ্রাম 
উপহার দেন এবং বাজ্জরমহিনা লছিমাব অভিপ্রাষ অন্সাবে চিনি রাধাকু- 
শ্লাালা-বিষয়ক পদ রচন। কবেন | যদিও পাবিকাবিক ধর্ষে তিনি শৈন ছিলেন 
এবং হর-গৌরী-লীলা নিয় লেখা পদও ভাব অংনক আত্ছ। 

বিদ্কাপতি মিথিলার কবি, তব ভালা বাংল! নয। তবু বাংল। সাহিত্যেব 
আলোচনা থেকে তাকে বাদ দেওয়া অভ্ভব নয়। প্রথমত গৌড়ীষ বৈঝুব 
ধর্মের যিনি প্রতিষ্ঠাতা, সেই শ্রীচৈতন্ধ তাব রচনাব দ্বারা প্রভাবাদ্ষিত 

২ 


১৮ বাংলা সাহিত্যেব ভুমিকা 


হয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত গোবিন্দদাস, শেখব প্রমুখ বাংলাব বিশি্ কযেকজন 
বৈষ্ণব কবি ভাব ভাষাব অন্ককবণে একটি কাব্য তাবা স্ষ্টি কবেছিলেন, 
যার নাম ব্রজবুলি এবং যে ভাবায় ববীন্দ্রনীথ পর্যস্ত লিখেছিহুলন আহ্ুসিংহেব 
পদাবলী । তাছাভা সেধিন বাংলা, উতিত্য।, আসাম ও মিথিল। একই সংস্কতিব 
অনুগামী ছিল। পবস্পবেব মধ্যে তাই অস্তবঙ্গ আদান প্রণান ছিল ভাদেব 
সব বিষষেই। 
বিছ্ভাপতি অতুলশীয় কবি। তাব বচনাব ছন্দোমাধূর্য যেমন অসাধাবণ, 
শব-প্রদ্যাগেব নৈপুণ্য তেমনি লক্ষ্য কবাব মতো।। উপমা ব্যবহাবেব কতিত্তে 
কেউ কেউ তানুক কালিদাসেব সমকক্ষ বলেন । অবশ্য অত্যধিক উপনা প্রীতিব 
ফলে মাঝে মাঝে তাব বচন! একটু ক্রত্রিম মনে হয়। তাহা! অশ্লীল 5- 
দোষও আছে কোথাও কে।থাও । 
তা সত্তেও বিদ্ভাপশিব কবিতা যেমন মধুব, তেমনি গভাব। 
যেমন, 
জনম অবধি হাম রূপ নেহাবছু 
শয়ন না তিবপিত কুল । 
সোহি মধুব বোল শ্রবণ শুনল 
কঞ্রতিপথ পবশ না গেল । 
কত মধু যামিশী বভসে গৌষাষ্, 
ন| বুবন্থ কেছন .কহি | 
লাখ লাখ যুগ হিষে হিষে বাখন্ু, 
হবু হিয়া জুড়ন শা শেনি ॥ 
কিংবা, 
আজু মন্ধু গেহ গেহ কবি মানলুঃ 
আভু শঞু তেত ভেল ক্ভো। 
'আজু বিহি মোহে অন্থকুল ভমল, 
টুটল সব সন্দেহো ॥ 
একটা জিনিস এই স্থত্রে লক্ষ্য করাব মতে যে চৈতগ্ত-পরকত্তী নৈস্গন 
কবিরা কষ্চকে কেউ ভগবান বলেন নি। তাদের কৃষক কাস্ত বা সখা । কিস্ত 
বিগ্চাপতিব কৃষ্ণ সর্ধশক্তিচান ভগবান। তাই তিনি তাঁকে উদ্দেশ্য কৰে 
বলেছেনঃ 


বৈষ্ণব সহজিয়। ১৯ 


কিষে মানুষ পশু পান্ধী ভই জনমিয়ে 
অথবা কাট পতঙ্গে। 
করম বিপাকে গঠাগঠি পুন পুন 
মতি রহ' ভুয়া! পরসঙ্গে 
আপন কবিত্ব সন্বন্ধে বিগ্ভাপঠির ধারণ! ছিল খুব উচু । ভিনি বলেছেন, 
বালচন্দ খিছ্ভাপতি ভাষা । 
ছুছাকে! না লাগই দুজ্তন হাসা ॥ 
এ পরুমশর হরশির নোতই | 
ও শিশচয নায়বী মশ মোহষ ॥ 


বড় চণ্ডীদাস 

কুসঃকীর্তন-রচমিত। বর, চণ্ডালাপ বিগ্তাপতির সমসামধিক কৰি এবং খাঁটি 
বাংল। ভানায় রাপা-রন্জ লীলা শিষে কাব্য লিখেছেন ঠিনিই প্রথম । কিন্ত 
ভিণি কোথায় জন্মান, বীবনহুনের মানব, ন। বীকুছার ছা তলাষ, ত1 নিয়ে 
যেমন ঠক আছে, তেমনি গাছে চগ্চাদাস একজন না ছু-জন, তা নিষেও। 

আমলে কপ্ণকাতন বইটি প্রথম বীকুড়া খেক আবিষ্কৃত হয ১৯১৮ সালে 
এবং পরীক্ষা করে দেখ! যাষ থে হা পঞ্চরণ শনাকার গোডার নিকেব রচনা । 
তার রচয়ি ভার নাম চণ্ডীদাস, তিনি বড, অর্থাৎ বাঙ্ধণ সন্তান এলং বাসলী বৰ! 
বাশুলী দেবীর পুঙ্গারী। 

এখানেই সুর হয় চণ্ডাদান-সমস্যার | বাংলা 2দশে বহুকাল খেকে কৰি 
চণ্ডানাসের না ও রচনা সুপরিচিত । “ম্ুথের লাগিযা এঘর কবি” “কি 
মোহিনা জান বধু» “আমি সাগবে ডুবিযা সাধন করিব এস এস বধু এস" 
প্রন্থতি পদগুলি তারি নামে চলেছে চি্াপন । সবাই জানততনঃ তিনি 
নামুরের লোক, বাশুলা দেবার পুজা কব হণ এবং রামী রছকিনা ভাব সাধন- 
সঙ্গিনী ছিলেন । কৃষ্ণকীরন আনিষ্কত হওযার পরে বোঝ! গেল, এই বই 
আর এ ঘব পদ একজনের লেখ! নয । হন থেকেই ছুই চত্তীদাসের শিদ্ধাস্ত 
চপিত হয়েছে । যদিও কেউ কেউ বলেন, ধরষ্কীর্ভন অপ্রচলিত ছিল বলে, 
তার ভাষ! সাৰেকী থেকে গেছে, আর পদাবলী গায়ককের কণ্ঠে প্রচারিত 
হয়েছে বলে, তার ভাব ও ভাষ। বদলাতে বদলাতে সরল এবং সুন্দর হয়ে 
গেছে। কাজেই চণ্তীদাম একজনও হতে পারেন! 


২০ বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা 


শ্রীকষ্ণকীর্তন কাব্যে রাধা-কষ্ণের প্রথম সাক্ষাৎ, বড়াই বুড়ীর মধ্যস্থতাষ 
ছু-জনে পবিচয়, ছু-জনের শ্বল্পস্থায়ী লীল, তারপর কৃষ্ণের মধুর! যাত্র! বণিত 
হযেছে । এই কাব্যে কৃষ্ণকে পবম পুরুষ এবং রাধাকে পরমা গ্রক্কতি ত ন্যইঃ 
ভদ্রলোক এবং ভদ্ধমহিলা রূপও চিত্রিত করা হযনি। তাঁরা একে অহ্থকে 
অশ্ান্য ভাবাষ গালাগালি করেন, এমন অশি্ আচরণ করেন য। ববধর 
অসভ্যদেন উপযুক্ত । হাহাডা ছই-এক স্বানে ভিন্ন এ বইযে মহৎ কবিতণ 
ঠিহ্তও বড বেশী পাওষা যাষ না । 
অআননক বাছাবাছি করে একটি অংশ উদ্ধত কবা যাচ্ছে, 
বাণী বাএ বডাধি কালিনা নই কুলে । 
"কন বাশী বাএ বডি এ শোঠি গোকুলে ॥ 
আকুল শবল মোর ব্যাকুল গন। 
বাশীব শব্দে মে! আউলাইলা বদন ॥ 
ড় চত্রীদাস ঘে গীতহগাবিন্দ গট়েছিতুলন, আব পপিচষ আছে ভাব 
কাব্যে । কোন কোন স্থানে জমপ্বব হব অস্থসরণ ও ববেছেশ তিনি 
কিন্ক সবগ্রন্ধ জরিয়ে তামার লিক খেক কুপকা লন হট! মুনাবান। সাহি তোল 
দিক [থতক হা নয । ল'্লা বৈষ্ঞর কাতলাল এঘ অপক্ধদ মহিমা পবব তা কাল 
স্থষ্টি হয, এ ভার শ্সীণ পুর্কাভ'ন মাত্র এবু* সেই জন্তেই লক্ষণায | 
পদবক্পতক্ূুর একটি পক আাচছেও গাঙ্গাহাহব কোন স্থানে শিদ্াপতি ও 


বিছ্ধাপতি শুনি চণ্ডীদাস গ্তণ 
দরশহুন “ডিল অছুবাগ ॥ 
দন্ত উৎ্কষ্টিত ভেল | 
সঙ্গ হি রূপ নারায়ণ কেবল 
বিদ্যাপতি চলি গেল ॥ 
এই চণ্ভীদাস বড়, চণ্ডীদাস কি? 





শুভ্ভীস্স জন্ম্যাস্ম 


পুরণ প্রচারকেরা 


সমাজের শীটু মহলে ধখন শিব-শক্তি ও রাবা কুষ্ক আবাব্ন(ব নঙ্গেই চলছে 
বকমাবি মন্ঘণম্্ লাডপুদক,। কাবণপান। 2 অন্যান্য কৰাগাবব আধিপত্য, 
উচু মহশেব বিগ্ানধ| শন 'অন্ভভন কবলেন যে হিন্দু অতস্কলিব প্রপ্গান 'আশ্ষ 


লা 
স্ব 


1 বাশাযণ মহাভারত ও ভাগবত, বাংল! ভানাধ তাল সম্পদ এদশবাসাল হাত 

পৌছে |! দিলে ঠাদেব চিন্তশ্্দি ভবে না। ভাব উচ্চ আরর্ণ বা মহৎ 
ভাব্ন-বানও ল ত করবেন শা । এই উদ্েশত্য পঞ্চদশ শত,ীতে কুত্বিদং 
বনাযণ লিখনেন) স।লালল নু দি ভাগবত । এতুপল প্রা একহত 
বত্সব পল কাশীণ,জ লাস মহভাবত চল করছেন] 


বামাধণ মহা ভাবত এবণ ভণালৃত মাশুল কান ক্যান ববি শিপদপ্ছন | 


ধন কবি আঅনন্থযানেধ বামাফণ আছে, সঙ্গ ও জীম্মন পন্দীকি শভাভারত 


আপ | ভাগবৃলও প্লাস বৃহ লারা (কুন এপাশ কলি েপগছিসলন 1 কিস্থ 
নাহ | ভাগিবৃশও পশঙ্বলাতি এবহ ছারা তক 2৭ 71575585 


আগের তিন করিই শে প্রসাঞ লাভ করেছেন । শুধ অপিন শ্য, নাজ পর্ষস্থ 
এনা বাংলার ছি ই বড ল্ নহদল সমান আরবে গঠিত । মাইকেল মধুস্থদন 
বধবাস ও কাশীনাদের ছন্প্রিষভার উল্লেখ শন বসেন) এছুদ 
ক ভনাযও পড়েও বঠতলায়ও পাও 


চা 
পৃ 
শি 
পিং 
হে 
ন্‌) 
১ 
৫ 

১ 
51 
4 
এ 
ক 
রখ 
চা 
সর 
রা 
২ খে 
হর 
ই 


ব্ছব পবে এই ছুই করবি বাঙানাতক ধমক আচাব-সংস্।ব শিনিযিছেন | 
জুখে ও ছুঃখে গাউা হাতিকে বিষেছ্ছেন প্রচুর লালা ও সাজুশ।1 বাংল ভাষায 
বহ কাব্য, নাক, পাচ'লা শেখা হয়েছে, সব হযেছে এদেব শদাঙ্ক অন্থুনবণ 
করে। প্রকৃতপক্ষে এই ছুই করিব হাহ অনক্ষ্য যেন সাকা পেশেব সমাজ ও 
সংক্কতিকেই গছে হলছে | আাব মালাবহ্ব বুচনা পে রি বার্ণ কত্তছেন 
স্বয়ং শ্রীচৈ শুষ্ক, ভাব কৃতিত্ব স্প্ধে তাই মারব বশী বলার কি আছে? 


রুত্তিবাস 
রামাধণ-বচধিভ কত্তিবাস বাংলার আদিকব্-কপে সন্মানিত ভার 
আগে" বাংলা ভাখাষ যা লেখ! হযেছে, সাহিত্য হিসাবে তার মুল) সামান্যই | 


২২. বাংল! সাহিত্যেব ভূমিকা 


মাতৃভাষার মাধ্যমে সমগ্র বামাধণকে উপস্থিত কবে, সববকম ভাব ও 
অন্কুভৃতিই যে বাংলাষ [প্রকাশ কবা যায, ফ্ত্তিবাসই 51 প্রথম প্রমাণ 
কবেছেন। 
নদীয়া-শীস্তিপুবেব অদৃববতী ফুলিষায় কৃত্তিবাসেব জন্ম। খ্ুষ্টীয ১৩৯৯ 
নাগাদ ভাব জন্ম হয। গাহিবপুস্বব স্বাধীন বাজ গহণশ বা কংসশাবাষণ ব! 
দ্রন্ুজ্মর্দল দেবেব পৃষ্ঠপোষকতা পান শিনি এবং ভাবই উৎসাহে বাংলা ভাষাষ 
বামাষণ বচনা কবেন। 
কুক্তিবাস বাল্মীকি বামাষণেন হুবহু অন্ুবাণ করেন নি । কোথাও কোথাও 
আক্ষবিক অন্কসব্ণব চিহ্ন দেখা গলে ও, আসলে হাব বাশাযণ হল মুল- 
অবলম্বনে স্বাধীন বচন] মুলেব আখান।ংশ অনেক ক্রাষগাষ কবি পবিনত্তিত 
কবেছেন, অনুনক উপাখ্যান যেমন অঙ্গণ নাষবারঃ ভস্মলোচনেব কাহিনী, তিনি 
নৃতন কব সংযোজন করেছেন । বিদ্ধ সব কিছুর সমবাষে বচনাঘ এমন 
একটি শ্রী ও সামঞ্জস্ত স্থাপন ক্বছেন তিনি, যা অতুল্শীষয শাঙব পব্চিষ | 
একটা জিনিস “কান পাঠকেদ্ই নভ বর এডাষ "বে পঙিবাতসব বামঃসাতা? 
লক্ষ্মণ, বাবণ, নিত মণ, মন্দোদবী, সন্ চবিতে ও চিন্তায় পৃলোপুপি বাডালী। 
তাই তবণী "সনের কাইঈামুণ্ড বাম লাম ধবতি বল | তা সীতাভলণের পাতে 
বাম ও লক্ষণ বাললুকবর মাতা আর্নাদ কবে কাজিন । সটনাল এই শ্বস্তুবঙ্গ লাউ 
কবি কনত্তিবাসপকে ব। লাব ঘসুব খাবে সমাছি ত বেস্ছ | 
'অবশ্ট কৃন্তিনাসেব *্চলা আজ আম! ষে ভাবে পাউ, হান ওপ্ল দিশ্চয 
প্রচুব ঘষ'-মাজা হয়েছে । আবাহপুনের হিশনাবীব! যখ" কুত্তিবাসা হামাহন 
প্রথম ছাপিুয় গুাকাঁশ কহেন, তগগ জযন পাল আর্কালংবাব তাব পুখি 
সম্পাদন করবেন । অনেক মনে কাবিন, বচগ। সবল ও সথপাঠ্য কবাব জন্গ্ঠ 
অনেক জাষগান্েই তিনি কলম চালিষেডিলেন | কাবণ নলিনাকাস্ত ভট্টশালী 
যে রামাষণেব প্রি আশিদ্বাব করেন, ভাব ভণ্ষ! প্রচলি ত বামায়ণের ভাষার 
মতে। প্রাঞ্জল ও গ্রসাদগুণজম্পন্থ নয । 
কম্তিবাসেব বচনাব একটু শিদশন এগানে উদ্ধ ত কব! হচ্ছেঃ 
গোদাবরী তাবে আছে কমল কানন । 
তথা কি কমলমুখী কবেণ ভ্রমণ ॥ 
পদ্মালয়াঁ পদ্মাবতী সীভারে পাইয়া । 
বাখিল্লন পদ্মবনে বুঝি লুকাইয়! ॥ 


পুরাণ প্রচারকেরা ২৩ 


আপন কবি-প্রতিভ!| সঙ্বন্ধে কৃ্তিবাসের মনে ছিল দৃঢ আক্নপ্রহ্যয় | তাই 
তিনি বলেছেন, 
সরস্ব হী 'অধিষ্ান আমার শবীাবে | 
নানা ছন্দ নানা ভানা আপন] হইতে স্কুবে ॥ 
এ ঙ সী 
খত যত পঞিত আছে ভুবন শ্িতবে। 
আমাব পিগ্ভায কেহ আটিতে না পার । 


মালাধর বহর 
পুত্তবাসেল দদকালে বা অন্ন পরবে জন্মাণ মালাধব বনু । কন্তিবাস মেষন 
বামাযশেশ। ইনি তেমনি ভাগবতের ভাবাছবাদ করেন | এর বইযের নাম 
হাক্ুসতবিজম, যা বচিত ভয 'আাভমাণিক ১৪৮০ খুষ্ঠানদ | 
পর্মান জেলার কুলান শ্রামে ভাব জন্ম 1 £গীেশ্বব হাসেন শা তাকে 
গণ্ব।০ খঁ। উপাপি দেন আর্বিপবিচষ হিসাবে কবি লিখেছেন, 
বাঘস্থ কুলেতত জন্ম কুলান গ্রাম বাস ॥ 
বাপ ভগাবথ 'মার মাহা ইন্দুম হী। 
হার পণ্য হইতে মোর শাবাষণ মতি ॥ 
ওণহ'ন অপম নুপ্রিত নাই কোন জ্ঞান | 
গৌতডশব পিলা মাম গুণবাজ খান ॥ 
মালাধর মচগ্র ভাণবভ বাংলায় লেকেন শিঃ মাত্র বন্দাব্ন'লীলার অংশ 
ট্তুকেই কাব্যাকাত প্রগাবিহ করেছেন । মুলগ্রন্থেব দশম ও একাদশ স্বদ্ধ 
পুনলিখনে কবি রুতিক্ক কম পেখান নি। এক দিকে যেমন রচনা ভাব স্বচ্ছ 
শনব, অস্বাদিক বচনাধ তিনি হমাশ সর্বর সংঘম ও শুচিভার ভাবটি সার্থক- 
ভাবে বজায় বেখেছেন। 
মাল[বরের বচনাব নিদর্শন হিস!বে লীন্গবিজবেব শেমাংশ থেকে কিছুট 
এখাপন উদ্ধত কবা হল, 
সর্বঘে থাকি মেহ সকলে করায। 
কেহ তারে নাহি দেখ তাহার মায়া ॥ 


২৪ বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা 


হক্মরূপ ব্রহ্ষপদ ভাবিতে না পারি। 

সকল হৃদষে গৌসাই রন তম্থ পরি ॥ 
গোপীর! কষ্ণকে কে কিভাবে সাজাবেন, সেই প্রসঙ্গে মালাধর লিখছেন, 

কেহ বলে পরাইমু গীত বসন। 

চরণে নুপুর দিমু বলে কোহ অন ॥ 

কেহ বলে বনমালা গাথি দিব গলে 

মণিময় হার দিমু কোঙ্চ সখী বলে॥ 
শীবাপা নেই, গীহগোবিছ্দই 
কিবাপ। মালাপর সেখান 
এবং হকি আক্ষস্গবিজযে 


আগেই জষদে্ব-ঞ্ুসঙ্গে বলেছি যে ভাগব্তে ও 
প্রথম তিনি দেখ| দিয়েছেন চিন্মষী দিনও 
থেকেই বোধহয আহরণ করেছেন রাপাতস্ 
উপস্থিত করহ্ছন | যেমন, 

কান বলে সশ্য কহি হিনোটিনা রাই । 
নবীন কাগডারী আমি নৌকা নাহি বাই ॥ 


আীচৈতন্ত ইৈষ্ণবধ্মতক দার্শনিকভ।মুঙ্ধ সঠন অহবাপ বাপে জতিঠি এ 


করার আপগ যেসব গ্রস্থ হার পথ প্রস্থুহি করছিল, আাঁলে।লালল লতী শালি মশ্জ 


ৃ 
£ল৫ শালাবে পে বু লাহানন্প লে 


প্রধান । এই কই মহাপ্রভু পহডছিস্লন এনং শা 
শরদ্ধ।চ্ছালে হাই বুলছিদলল, 
[তামার কা কথা তোমার গ্রানব কুৰুল। 


সহ “মোর প্রিয় অন্ত জন বন হুব ॥ 


কাশীরাম দাস 


আগ ০৩৮ 


কৃত্তিবাসী রামাষণের মতা কাখাদাসা মহ্াভার5ও বাশার ঘরে ঘরে 
সমাদৃত ॥ কাশীরাম আঙ্ছমানিক ১৬০০ খৃষ্টাব্দ বর্ধান ভেলার সিটি গ্রাহন 
জন্মান । 
নিজের বংশ পরিচয় দিযে কবি লিখেছেন, 
ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ বাস সিডিগ্রাম | 
প্রিয়ঙ্কর দাসপুত্র সুপাকর নাম ॥ 
তৎপুস্ত কমলাকাস্ত কঞ্চদাস পিতা । 
রুষ্দাসাহজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভাতা ॥ 


পুবাণ প্রচারকের। ২৫ 


পাঁচালী প্রকাশি কহে কাশীবাম দাস। 
অলি হব কষ্চপদে ননে অভিলাষ | 
কাখীব'মেব অন্য ছুই ভাইও কবি ছিলেন । বড় ভাই রুম্ঃকিগ্বব লিখেছেন 

কুষ্বিলাগ কাব্য, আব ছোট ভাই গদাঙ্ূব নিখেছেন জগন্নাথমঙ্গল কাব্য | 
অনশ্য কাঁশীবামের যেমন দেশজোড! নাম, এদেব তা নয। অশেছকব বাবণা 
ঘে কাশীবাম মুল মহাভাবহ পাডান মত! সতস্কত জানতেন না। কথলুকব 
মুখে তাবতকৃথ] শ্রনে হাই তিনি ছলে গেঁগেছেন। এছাডা বো একট 
জনশ্রুতি চলি5 শাছে মে সম্গ মহাভাবত কাশীবাষ লেছেন নি। 

ম্ৰাপি সভ1 বন বিবাতব কন দূৰ । 

ইঠ1 বচি কাশীশাম গেলা স্বর্ণপুব ॥ 


শাহুঙ্পুব নন্দপাম পাস এল শব মবশিক্গাত্শ বচনা কবেন 
"মাতব ওপর কাশীবামের মহাভাতুত ও কু্তিতাসী পাাযণের চো 


ধা উদর লক গুহা 


পৌবাছিক চনিবগুলি পাতিমতত| বা" 
উপ-প্ুণ'ণর আগনক মাখান এস মুল আখ্যাযেকাত ভিতর জাষাণ কবে 
নিষোচ্ধ | আশ্বামা ভতইতিতাতগব শন) ভলপি প্ুস্থনলের *, ক শ্যকবনব 
গস ইতালি কাশীলাতব বলি কঙ্গনার স্ষ্টি। কাশাবাতর ক্চন ভঙ্গি প্রাঞজজল 


স্পা পি স্ক্চ সপ ৮ 
3 “িচ্িন| লঙগরাভপের পুরে অভ নিব কাপ বলা সব লানীপাঙ লিঃ 


খে হ্বিভা ৮চশসিজ [ভিসা 2পা5। 
পদুপত্র বুগ্মাণ বু পধশ্ষ ক্রি ॥ 
শন্ুদতা “হাম নটলাৎপল জাভা | 
মুখ কত চি বল্হাক্ছে তি ৩। 
] 
খণবাজ গাঁষ লাক্ত পাক অতুন। 


রী 


পিংওগ্রাব পন্গুজাব অবপর তু 


রি 


বামায়ণ মহাতাবহ আপাবত প্রতি মহত গ্রন্থের বাণী মপাধুতব এসই 
অন্ধকার দিনে ধান! মাতৃ হানাব মুহ্িকাষ জাহ্ণীধাবাণ লু] প্রণাতি ত বত 
গিয়েছেন, সবাই ভাব ভগীবঙগের মর্যাদায় পুভিতি পাক যোণা। কতদিন 
হল্য় গেনছে, আজো হাই, 
নহাতাঁবতেব কথা অমুত সমান | 
কাশীবাম দাস কহে শুনে পুণাবান | 


নে 


চ্ভুহঞ্াী অন্দ্যান্স 


গৌড়ীয় বৈষ্ণব 


আদি ঢুব্সওবেব1 বাধা-কষ্জ লীলাব স্কুল ববূপটিই কবি চাষ ফুটিযেভিলেন। 
ভাব পবিত্র স্বন্দব দিব্য কপটি স্যঙ্ি হল মহাপ্রভুব প্রভা | তাই চৈ তন্ত- 
প্বব ঠী “বঞ্ৰ আহিন্য সম্পূর্ণ স্বতশ্ত্র জাতেব জিনিস শহাপ্রভুব পবিকব ছষ 
গোস্বামী (বপ* সনাতিনঃ জীব গোপাল ভষ্ট, ভট্ট বঘুনাথ ও পাস জর 
টবষ্ণবপর্ষেব দারশশনিক ভিত্তি স্থাপন করেন। কপ গোস্বামীন উজ্জল নীল 
ও “ভক্তিবসামুহসিদ্ধু' 5, জীন গোস্বাীব বিটুসন্দণভ এব” কুঙ্বাস 
কবিবাকজব “চবিতায়ু তা এই দর্শতনক স্বরূপ ব্যাখ্যা ভযেতছ | 

চৈহ্কোন্তব বৈঙ্ছব কবিতার মর্মস্থানে এই দশনেপ হু টিটি হ আছে, 
াব আবেশ হাই জেব নষ, আধ্যাপ্রিক। এই কথ বলদ তব ভিতঞ্তবা। 
কিন্ত চত্তীদাস, জ্ঞানলাসঃ গোবিন্দাস, শেখব প্রমুখ কবির বচন! মন পিষে 
পড়লে? শাব মন্র্য মানবিক আখ-ছুংগ 9 কামলা-কম্ষনাব প্রতিচ্ছবি ও কম 
দেখা যাঁষ ন।। স্পঞ্ট 'বাঝ। যাষ বাধা-কঙ্ক কাহিশীব আছাতন সামাজিক 
মানুষের মশই কথ! বলছ গোগলালা ও প্রেমলীলাব পদগুলিত5 | 

গৌবাক্লান! বিনঘকক পদগুলি কীর্তন গানে “গীবচন্দিকা কাপে বিশেষ 
সমাদৃত হলে ও, প্রল্ন ত কবি হা ভিসা সবগুলোই উত্ক্কপ্ট নয়। কিন্ত বেপওণ 

সাহিত্যের এবর্য শুধু পপাবলী নম" ভাব চবিত এব” তস্ব-প্রস্থ গুলিও | 
বৃন্দাবন দাসের চৈতঙ্গভাগবত (১৩৭৩), কবিবাত কঙ্গনাসের চেহগ্কচরি ভাত 
(১৫৮১), লাচনেব চৈভগনঙ্গল (১০৮০), নবহবিব ভঞ্জিবন্রাকর, 
নিত্যানন্দেব প্রেবিলাসঃ ঈশান নাগবের অগ্বৈ হপ্রকাশ এব" যছুনন্দনের 
কর্ণাম়ুত প্রভতি বই একাধারে দর্শন, ধর্ম তত্ব ইতিহাস ও সাষিত্য হিসাব 
মূল্যবান | 

এই লেখকব! অধিকাংশই চেতগ্ত-সমসামধিক, অথবা তার মৃত্যুর অল্পকাল 
পবেব। কিন্তু সবাই অলৌকিক মহিমা! আরোপ করেছেন ভাব ওপর । 
জয়ানন্দের চৈতস্যমঙ্গল ছাড়! আর কোথাও মঠা প্রভুর অবসানের কোন দিশ! 


গৌড়ীয় বৈষ্ণব ২৭ 


মেলে না। জয়াণন্দ বলেছেন, রথ উৎসবে ন্রত্য করতে করছে জার পাঙ্গে 
ইটের আঘাত লাগে এবং ভাতে জব হয। ভযভত এই জনেই ভীবনান্ত হয়োছে 
ভার। কিন্ত পাপ-তয়ে উল্লেখ করেন নি একগ! বৈষ্ণব ভর্তেরা। 


প্রীচৈতন্য 

শ্ীচেনহ্গ গৌচীয় বৈষ্তবধর্ষের প্রতিষ্ঠাভা। উর জন্মের আগেই টনস্তৰ 
সহজিয়ার! দেশে রাধা-কুষ্টের যুগল মুর্তি পুজা করতেন এবং জয়দেপ, চত্রীদাস 
মালাধর প্রমুখ কবিরা বইপুণিও লিখেছিলেন রুষ্ণলীলা নিযে | কিস্ত দবস্কৰ 
ধরেন যে দার্শনিক ভিত্তি 5| মন্তাপ্রভূই গঠন বরন | 

১৮৮৫ থুষ্টান্বে নবদ্বীপ জীচৈতন্তের ছন্ম | ভার পিহার নাম জগন্নাথ দি, 
মাতার নাম শচী দেবী । বাল্যে চিনি গঙ্গানাথ পশ্ডিতের টোকুল পড়েন । ভার 
ছুই বিবাহ, প্রথম! পরী লক্গীপ্িয়ান মৃত্যুর পর বিঞ্চুপ্রিষাকে বিবাহ করেন। 
সামাঞ্িক ছোট-বউন পিতেদলোপেব এরং ধর্সান্তবিত ভিন্দকে স্বপর্যে ফিবিষে 
আনান আন্দোলন কৰে তিনি একই সঙ্গে সমাজপতি ও মুসলমান শাসকদের 
কোপে পরেন । যৌবনেই সন্যাস নিযে কাশী, গষাও বৃন্দাবন, মুর প্রমাগ এবং 
দাঙ্গিণান্যের নানা শীর্থ ঘুবে চিনি পুকীছে আসেন | এদানেই ১৪৩৩ 


০1 


এগান্দে ঠাব ঈংবনাবসান হয । 
মহাপ্রভু গিজে স্ুপ্ডিত ছিলেন | তাছাডা হাব শিষ্য ও 
মধ্যে ছিলেন সনাতন, কূপ, জীন পমুথ বিশিষ্ট পপ্তিহলা !। এালাই সৃহজিযাছের 
ঢ 


কপ, 


আদি বৈস্বধর্মকে শুচিতা ৪ সোন্দর্য দেন। কিংবপন্তী আছে, 


ছিলেন নে়ানেটী নামে | শিভ্যানন্দেব পুন শীরভদ্র ভ্ীদের গৌড়ীয় মতে 
দীক্ষা দেন এনং সেখান থেকেই চৈতগ্তপন্থী িদ্ব-সমাতজব সষ্টি ভগ | 
মোটামুটিভাবে গৌডীয বৈষ্ণব বলেন, সখা, পান্, বাৎসলা, মধূুক্ঃ এই 
চার ভাবে সাধন! করা যায় ঈশ্ববের | সখ্য হল কুছ ও ব্রজ্ত বাখালদের ভাব, 
দাশ্ত হল রুষ্গ) ও উদ্ধাবেৰ ভাব, বাৎসল্য হল কষ ও নন্-যশে'লার ভাক। আব 
মধুর হল ক ও রাধাব ভাব। এই মধুর ভাবই হল ভাগের মতে শ্রেষ্ঠ ভাব 
বা মহাভাব। মহাভাবের আবার ছুটি বিভাগ-রাধাভাব ও গোপীতাব | 
রাধ। নিজের জন্যই কৃষ্ণের মিলন কামনা! করতেন, আব গোপীর! করতেন 
রাধা-কঞ্জের মিলন কামনা । রাধাঁ-ভাবের নাম রাগাস্বিক ভাব, আর গোপী- 


২৮ বাংল সাহিত্যের ভূমিকা 


ভাবের নাম রাগান্ছুগ ভাব । মহাপ্রভু প্রথম তাবের প্রতীক ছিলেন, দ্বিতীয় 
ভাবটি আর সমস্ত বৈষ্বদের জন্যে | 


চণ্ডীদাস ৫ জ্ঞানদাস ১ গোবিন্দদাস 

আগেই বলা হযেছে যে গোপীদের কথা ভাগবতে থাকলেও, রাধার কণা 
নেই। রাধা বাঁডালীবই স্থ্টি এবং রাধাতাব ও গোপীগাবে আরাধনাও বঙ্গ- 
ভুমিরই দান। কেউ কেউ দুলনঃ উত্তর ভারতের মুমলীন দরবার দিষে স্বখী 
ধর্ম শক্ত বাংলাধ এনেছিল, ভার ফলেই এই মতের জন্ম হযেছে । কেউ আবার 
বুলন, দক্ষিণ ভাবত থেকে বামাহ্জ-প্রবর্তিত আীবৈষসদের ধর্মমতই এই 
মতকে প্রভাবিত কবেছে। 

এই দ্বিতীয় মতটিই *বশী সমীচীন মনে হয় শঙ্করাচার্ষের মতে তরঙ্গ সতা, 
ক্তরগং মাষাঁ। রামান্তজ বূলন, রঙ্গও সহ্য, জগঙ্ও সত্য । ভক্তির মাধ্যমে 
জগ বন্দে যুক্ত ভয। মহাপ্রভু এই মহকেই আর একটু প্রসাবিহ কণে 
বললেন, জগৎ ও দন্ধ একে অন্ত থেকে অচ্ছেগ্ত | এ ছুই চিবন্থন প্রেমে 
আবদ্ধ । মহাপ্রভুর এই মতের "লি শচিস্থ্য ভেশাভেদ | অবশ্া আবৈষ্ণবনা 
লক্ী-নারযনের উপ্ানক, রাবা-ক্ুশের নন | 

মভাপ্রভুব আদশ এবং ভাব শিশ্যামণ্ডলীর পাণ্ডি চ্যপুর্ণ রচনাবলী বাংলা 
দেশে বেশ খতাব্দী 5 এক নূতন ভাবের হবঙ্গ অনল । সমাজজীবনে যেমন 
দেখ দিল নূতন "একটা প্রাণ-স্পন্দন, সাহিত্যে হননি এল একটা জাশখবত 
গতিবেগ! এঠ দিন পর্যন্ত সা সাতিত্য চিত হ নি শভাকে ছুবে ছেলে 
দিয় বৈষ্কন সাভিত্য দাব। দশের জদ্ষ তা কুল লিন 1 ভার কালুণ 
সন্যকার নহৎ্ সাহিহ্যব সুরু এখানেই । 

বৈষ্চব সাহিভ্যেব এই বিরাট এ্রর্য মোটাএুটি ছু-ভাগে বিভক্ক-গীত বা 
পাবনা সাহি গ্যঃ আব তক সাহিত্য । 'তস্ সাঠিতশ্যর আলোচনা পরে কব 
হবে। এখানে শুপু পদাবলীব কথাই বলছি | পদাবলীর বৃহস্তম অংশই হল 
রাধাঁকুষ্ লীলার বিচিত্র দিক নিষে। 

কষ্টের সঙ্গে মিলনের জন্তে জ্যোতনা বাপে বা বর্ষ। রারে বানা 
এক! যমুনাতীরে যাচ্ছেন | কিংবা কষ্চেব অপেক্ষায় সমীদের সঙ্গে কুঙ্জবনে 
বসে আছেন, কুষ্জ এলেন না| অথব! বিসঙ্গে আসায় রাধা অসম্কঃ 
হযষেছেন, "তাই কর্ণ তার সন্তোষ বিধান করছেন। রাধা-ক্কঞ্চসীলার 


খু 
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এই কার্য-স্ষমাময় বহু বিচিত্র অধ্যায় নিষে চতীদাস, জ্ঞান দাস, গোবিন্দ 
দাস; শেখর প্রমুখ কবির! অনুপম পণাবলা লিখেছেন | ভাবের বুন্দাবন ছেডে 
কৃষ্ণ কর্মের মগুরায় চলে গেলেন এবং বুন্দাবনবাসীর। রাধানধপী আরাধনার 
দীপ জালিয়ে উর প্রভাঙ্গ! কব 5 লাগল অন্থপম মাথুর পলাবপার মধ্যে দিয়ে 
কপির! এই ছবিটিকেও দ্ধপ দিয়েছেন অপরূপ ভাষা | 
শীকঞের গোচারণ» রাখাল বাপকদের সঙ্গে মাঠে মাছে দুরস্থপন। করা, 
মা যশোদার স্নেহব্যগ্র ভদষের অস্থির 5, এ নিয়েও আাশ্চম রকম তুনার পপ 
[ছেশ বলরাম দাস উদ্ধব দান? যাদনেপ্র। আর গেবাঙগলীলা-বিদঘক 
ও লিখেছেন বহুজন, ধারে মধ্যে বাস্থদেন ঘোষ, নব রি গোিনিদ সি 
জগদানন্দ প্রযুণ প্রসিক। বলা বাহণ্য এরা সবাঠ চেতা বব হা এব 
যোঙশ থেকে মপৃদশ শতাকীর ভেঙে লোক | 
এদের মধ্যে খোবিন্দদান এবং কেখর ভ্রছবুনিতে অনা দ্গগা 
দোখযেছেন | জ্ঞানদাদের রচনা সরল জিগ্ধ এব” আম্ববভীন ! দৃষ্টান্ 
থ্যাংক তিন ভনেবই কিছু কিন্ত বপনিতিপরশন একাল উদ্ধত কছা হল্চ্ছ | 


জ্ঞানাস বলছেন, 


৪ ৮ পি স্ঞ্য পর জা চে 
পাপ লাগি আছি ঝরে উন মন তভার। 


5 অঙ্গ ৩ 2 কুশল প্র অঙ্গ হোলি । 


গোবিন্বাস বনাভিসার বর্ণপা করছেন, 
চনই:5 শঞ্চিল পঙ্কিল ব। 
মন্দির বাহিব কঠিন কপাই। 
ভহি অর ছবতব বাদর দোল। 
বারি কিমে বাধ্য নল নিচাল ॥ 
বিরহের অবস্থা বর্ণন। করে শেখর লিখছেন, 
শত শীতল নলয়ানিল 
মন্দ নন্দ বহনা, 
হরিবৈমুখী হামারি অঙ্গ 
মদনানল দহনা ॥ 


৩০ বাংল! সাহিত্যের ভূমিকা! 


সব সখী মেলি থেরি বৈঠত, 
গাহত হরিলীলা | 
প্রহন ধ্বনি শুনত শুনত 
ধশী উচকিত ভেল। ॥ 
পুরানো আমলেই জ্ঞানদাস চত্তীদাসের এবং গোবিন্দদাস লিগ্ভাপতির 

“কবি-সন্তানগ বলে সম্মানিত হযেছিলেন। এর অর্থ জ্ঞানদাসের রচন। চপ্তা- 
দাসের মতে! প্রাঞ্জল অন্থরম্পশী, আর গোবিন্দদাসের রচনা পি্ধাপতির মতো 
অলঙ্কৃত ও শব্-বঙ্কারময় | সবাই জানেন, 

চত্ডীদাস পরপ-পঙ্গে অলি জ্ঞানদাস। 

মকরন্দমময় ছন্দে ধাহার প্রকাশ ॥ 
এবং, 

তণযতি রাস রস বিদ্াপতি শৃর। 

করি পগোবিন্দাস পসপুব ॥ 

কিন্ত পদাবলা সাহিতত্যর যিনি সম্রাট, পেই চত্তীদাস সপ্ষন্ধে এখানে বিশেষ 

কিছু বলা হল না। গার কারণ আগেই বলেছি । ক্ম্ঃলীঠন-পচয়িত। বড 
চভীদাস এবং পরাবলা-রচয়িভ! চাল এক লোক নন, এ বোঝা যাষ উভশের 
লেখা পড়হুলই | পদাবলী-রচধি তাকে দান ব| দ্বিজ চ্টীদাস বল! হয়। ভিনি 
মহাপ্রভুর পরবতী, এই কথা প্রমাণিত হয “মাজু কে গো খুবলী বাজাধ, 
পদটি থেকে | কিন্ত বরাবর যে সব মনোরম পণ চট্টাদাসের নাম চলে আসছে, 
তাঁর বেশির ভাগই এখন জ্ঞাননাস, লোচশ প্রহ্তির শাম চিছিত করা ভচ্ছে 
এবং দীন বা দ্বিতজর নামে যে পরগুলি নির্ধারিত হযেছে, ৩। মোটেই অসাপারণ 
নয, নিতান্ত চননপই রচন|। 


বন্দাবন 2 কৃক্দান 2 লোচন 


বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সর্বজন-সমাদূত হলেও, বৈষ্বদের ভক্তিতত্ব, 
সাধন-রহস্ বা! জীবন-দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান লাত করতে হলে, আমাদের পড়তে 
হয় রূপ গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণি ভতক্তিরপাযু হসিন্ু বা জীব গোস্বামীর 
ষট্সন্দর্ভ প্রভৃতি গ্রন্থ ।' বাংলায় চতন্যজীবনী-বিষ্য়ক গ্রস্থগুলিতেও এই 
দিককার অনেক আলো মিলবে । 
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চৈতন্ব-সমসানয়িকদের মধ্যে নরহরি, জগদানন্দ প্রমুখ কবিরা ঠাব সঙ্থন্থে 
কিছু কিছু পদ লিখেছিলেন। মুরারি গুপ্ত কড়চায় অগ্প কিছু আলোকপাত 
কবেছিলেন ঠার ব্যক্তি-জীবনের উপর এবং কবি কর্ণপুর ভার চেতন্যচন্রোদয় 
নাটকে মহাপ্রভুর মহিন কীর্ঘন করেছিলেন কিন্তু মহাপ্রভুর পুর্ণাঙ্গ জীবশী- 
গুলির কোনটাই ঠার সমসাময়িকের রচনা নয়। ঢেতন্থ নি 
বৃন্দাবন দাদ মহাপ্রহ্থুর মানদপুক্র নামে খ্যাত, কিন্ত ঠার 'শৈশবেই প্র 
লোকাস্তব হয, 'াকে হিনি স্বচক্ষে দেখেন নি | চৈহগ্চবিভাগ্ত টিটি 
কঙ্ণদাস কবিরাজ জীন গোস্বামীর শিষারপে বুন্দাবনে থাকতেন । বুদ্ধ বমসে 
তিনি এই গ্রন্থ লেখেন। ভিনি এবং চেতগ্ঠমঙ্গল রচয়ি হা “লাচন বৃন্দাবন 
দাসের অল্প পরের লোক । এই ক্ঙ্গেই জীবশীগুলির পবস্পচুবন মধ্যে মাচ্ছে 
অনেক তথাগত গরমিল । হা সত্তেও তিনটি বইই মুল্যবান । 

৮তষ্ঠভাগব 5 মোটামুটিভাবে চৈতগ্ত-জীবনের ইতিহাস | হাতে অলৌকিক 
কাহিনী নেই বললেই চলে। কবিত্ব বাঁ দার্শনিকতানও প্রাচুর্য নেই। 
সাদাসিধা সর্প পছযে তিনি চৈতন্য-বুত্তান্ত ব্যক্ত করেছেন। চেতহচবি তামত 
জীবনেতিহাস নষ্, কবিরাজ গোস্বামী এতে পরিবেষণ করেছেন চৈতন্ত- 
চরািতিব অগ্নত।1 রাধাতাবছ্যতি সুবলিত তমা গোবাঙ্গ ভাব মতে মাহৃষ। 
নন, দেবতা নন, তিনি একটি দিব্য ভাব এই ভাবছে বিবিধ 
পার্শনিক তত্ব সাহায্যে ব্যাখ)া করেছেন তিনি এবং করেছেন এমন অমস্যণ 


চ 


নীবস ভাষাষ, য( পড়তে অনেকেই হোই খান। লোচনের চে হস্ঠমঙ্গল 
চমত্কার কাব্য। তিনি বিষুপ্রিযা-চৈতন্থাকে লক্গী-্নাদন-রূপে দেখেছেন 
এবং তঞ্চিবিনমু নিষ্ঠায় শিখেছেন সমগ্র কাবাটি। তাই ঠাব বইযে অলৌকিক 
কাহিনীর হছড়াছডি দা ঘায়। 
এছাডা মহপ্রভুর দাক্ষিণা 2া-বাত্রাঘ সহযাত্রী; গোবিন্দ কমকাতরের কচ 
নামে থে বই আছে) তা! অনেকের মতে জাল । অন্তত তাব ভাষা যে উনবিংশ 
শতাব্দীর আগের নয়, এ শিঃসন্দেহ | 
প্রক্কহ পক্ষে চরিতাযুত বাংল! ভাবার এক অস্দি গীয় গ্রন্থ এব বহু উষ্চি 
আমাদের ভাষায় প্রবাদে পরিণত হয়েছে। 
যেমন, 
অরসজ্ঞ কাক খায় জ্ঞান নিদ্কলে 
রসজ্ঞ কোকিল খায় ৯ ॥ 


৩২ বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা 


কাষে আর প্রেমে হয় বহুত অন্তব। 
কাম অন্ধতম প্রেম নির্মল তাস্কর ॥ 


এ ক ক 
মকট তববাগ্য না! কব লোক দেখাই ঞা | 
যথাযোগ্য বিষষ ভুঞ্জ অনাসক্ত হত ॥ 
এত বড মনম্বী ছিহলন করিবাজ “গাস্বামী, কিন্ত কি অপুর্ব বিশষ ভাব। 
নিজেতক শুনি বুদ্ধ জবাতুব কাষ্টপুন্তনী বলেছেন এবং নিজ গ্রন্থ সঙ্গন্ধে 
বলেছেন, 
আমি লিখি ইহ কবি বাহা অতিমান ॥ 


স্প্জজ্ জন্ব্যান্স 


মঙ্গলকাব্য 


বিদ্বান সমাজ এ সাধারণ সমা7র সাহি শ্য যন পবরস্পবকেম্পর্শ ন! কলে 
পুথক পুথক খাতে বষে চলেছে, তখন কিছুপংখ্যক কবি জশ্ভব কবলেনঃ এ 


ইয়ে শোণস্ঞাপনের প্রয়োজন আল! লিখলেন মঙ্গল বা চা 
বাব্য। মঙ্গল কথাটিব এই অর্থে প্রথম ব্যবহব দেখা যাষ জ্ষনেবে | এই 


সব সঙ্গনকাব্যে প্বাণিক ও অপোপাণিক দেব মর রা সান] লাকিক 
পেব-প্ধীব গহিন] কীঠিত হযেছে । একদিকে আছেন শি, চষ্তিকাও পর্ম। 
অগ্তপিকে আছেন বাদ, সাপের ও কুমীবের দেব ভাবা । 

সব মঙগনো-ই "বন এক বকম | আজাশ্যক দেবতাই কবিকে সপে অ।ছেশ 
দেন শান মহিমা মহ্য প্রচার কপতে | সন বক্ষলেই নাক পেবগাব ববে 
সমস্ত বাধা হয বণ" সনস্থ আসন্ন সঙ্ভব করেন । সর্ব ভক্কেব যে বিবোধী, 
অথবা উধিষ্ট শেনহা সঙ্গন্ধ য খটিগাস । শাব সবনাশ হয়| সক মঙ্গলেই 
কুলণাপব! কাহিনী শাষকবে গেছে পি পবন, বিবৃহিশকা বাবমাঙ্া 
বর্ন! ববেন। বিপবে পচন নাযরণ! বর্ধাভিকশিক স্তোত্রে দবগাকে তুষ্ট 
কদেন। এই একদেধেমি বডও মঙ্গগা কর্হায »নলাষ এ সমাজের নিখুত 
ছবি পাওসা বান । পাওয়া যাষ পিচিত্র বাহ্ু-প্যবসাষ মানের নিখুত 
চিএ । উচ্চ করিও পাওয। ঘাধ স্থান স্বাশে। লক্ষ্য বাবার ব্ষিষ যে 
মপশকাব্যেধ দেবণাণ। ববাই খাম গানঃ গবিবেচক ও প্রচিহিংসাপবায়ণ | 
ত?ঞ্রব জন্যে ঠাবা নই করেনঃ পৃতিনঘ। পবতার ভওগকে নাকাল কবাব 
জঙ্বেও কবেন না এমন বাজ নই । 

মানুষের চবিত্রও মঙ্গলকাব্যে কোথাও ব্যঞ্জিত্বঃ পৌকষ ক আম্মম্যাদুব 
পরিচায়ক নয। দেবার খেয়ালখুশিব প্রভাবে তাবা -ভস চশপেছে অসহাষ- 
ভাবে। তাদের নিজেব কোন ক্ষমতা নেই, দেব হাব কপা হলে মবা ছেলে 
বাচেঃ ডোবা নৌকা ভেসে ওঠে? পশ্চিমে হুর্য দেখা দ্য! এক পিকে মুমলীম 


শাসন, অন্থদিকে বর্ণামেব শাসন মাহ্ৃষুকে কি বকম নিশ্চেই নিবীর্য কবে 
খ্ট 


৩. বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা 


ফেলেছিল, প্র থেকে তা টের পাওয়া যায়। পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্ধী 
পর্যন্ত এই মঙ্গলকাব্য-পর্যায় লিখিত হয়েছে এবং এক এক দেবতার ওপর 
লেখ! হযেছে অনেকগুলি করে মঙ্গল । 


মনসামঙ্গল 2 বিজয় গুপ্ত 

মনসার পুরানো স্তোত্রে ভাকে আস্তিক মুর্নর মাতা, বাস্থকির তগিনী ও 
ও জরৎ্কারুর পত্রী বলা হয়েছে । সম্ভবত তিনি আর্ধেতর জাখির কণ্তা এবং 
ন্মগবংশ-সস্ুতা। কালে এই নাগই সাপে ব্বপাস্তরিত হয়েছে এবং জল, 
জক্ষল ও জলাভূমি-সমাকীর্ণ বাংলায় তার পুজা প্রবর্চিত হয়েছে। 

সমাজ-বিজ্ঞানীরা বলেন, ভয় থেকেই অধিকাংশ গ্রাম্য দেব-দেবীর স্যষ্টি | 
অর্পদেবী মনপা নিশ্চিত তাই । এই ভাবেই বাধ, কুমীর এবং বসম্ত-কলেরারও 
দেব-দেবীর উৎপত্তি হযেছে । বাংলা ভাষাষ মনসার মাহাক্স্য নিয়ে অনেক 
মঙ্গলকাব্য লেখা হয়েছে । বরিশালের বিজয গুপ্ত ও মধমনসিংহের নারায়ণ 
দ্রেবরচিত পদ্মাপুরাণ ছ-খানিই তার মধ্যে প্রাচীনতম । ছু-ভানেই পঞ্চদশ 
শ্রতাব্দীর লোক । এছাডা সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্ধমানের কেএকাদাস এবং 
ক্ষেমানন্দও মনসানঙ্গল লেখেন, যা বহুল প্রচারিত । 

অনসার মহিম। প্রসারের জন্ত লেখা! এই শঙ্গলে কি ভাবে অনসাকে অমান্ত 
করায় শৈব চাদ সদাগরের একমাত্র পুত্র লখাই বিবাহের রাত্রে সর্পাধাত্ে 
প্রুণে হারাল এবং তার বালিক। ধু স্বামীর যুতদেহ নিয়ে ভেলায় ভাসতে 
ভাসতে অবশেষে স্বর্গের রজকিনী নেতার সাক্ষাৎ পেল, তার মাদ্যমে দেবসভায় 
নৃত্য দেখিয়ে ও দেবভাদের প্রীতি আহরণ কার স্বামীকে বাচাল, তার 
কাহিনী বিবৃত হযেছে লখাইয়ের জীবনপ্রাপ্তিতেই হল চাদের পরাজয় 
এবং তিনি পুজা! করলেন মনসার । 

এই কাব্যে মলসার যে রূপ ফুটেছে, তা দেবতার লয়, হিংআ পিশাচিনীর | 
শৈব চাদকে বশ্ঠতা স্বীকার করানর জন্যে তিনি এমন কোন নীচত্তা নেই, যার 
স্বাশ্রয় নেন নি। মাছবের ব্যক্তিত্ব ব| পৌরুবকেও এতে কিছুমাত্র মর্যাদ! 
দেওয়া হয় নি। চাদ সদাগর পুরুমকারের সমর্থক, ভাগ্যের সঙ্গে ভয়ের 
মন্সে তিনি আপোষ করতে রাজী নন। তাই ভাকে চরম ছুর্গতি ভোগ করিয়ে 
«শেষ পর্যস্ত হার মানান*এবং বাঁ হাতে হলেও, মনসার পৃজ! করান হয়েছে। 

কিন্ত মনসামঙ্গলের নারীচরিত্র ছুটিই সুন্দর | নিষ্ঠা সাঁছস ও জাগ্রত 


মঙ্গলকাব্য ৩৪ 


আশার প্রহীক হিসাবে বেহুলা যেষন স্রন্দর, মমতাময়ী মাতৃত্বের প্রতীক 
হিসাবে তার শাশুড়ী সনক] তেমনি চমৎকার চরিত্র । বিবাহবাপরে সর্পাঘাতে 
যখন পুত্রবিয়োগ হল, তখন ক্রুদ্ধ মাতৃত্ব সব দোষ চাপিযে দিল ভাগ্যহীনা 
বাঁপিকা বধূর ঘাড়ে। তার তাও কপাল না| ভলে এমন হবে কেন? 
খণ্ড কপালী বেহুল! চিরুণরাতী। 
বিয়ার দিনে খাইলি পতি ন! পোহাতে রাভি ॥ 
সেই বধুই আবার যখন শুন স্বামী মিষে নিরুদ্দেশে তাসতে উদ্যত, তখন 
অসহায় মাতৃত্ব হাহাকার করে উঠল সার বুকে ! 
সনকা কীাদিয়া বলে আলে। অভাগিনা | 
এ তিন ভুবন মান কু লাঠি শুনি ॥ 
নালিক। যুবতী বৃদ্ধ! যার পি মরে। 
বিপবা হইয়া সেই থাকে নিজ ঘরে ॥ 
কিসের কারণে তুমি জলেতে ভাসিবে। 
বাংলার বাল্যবৈধবোর এই সকরুণ বেন্ন! এবং বাঙালী মায়ের এই বুক- 
তাঁডা কান্নার হুরট বিজষ গুপ্ত, নারায়ণ দেব থেকে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ 
পর্যন্ত একটানা চলে এসছে এবং মনসার ভাসান কোনও উচ্চ কবিতত্র স্বাক্ষর 
নহন না করলেও বাংলার ঘবে ঘরে "সাদ ত হযেছে এই বাস্তবতার জন্গেই | 


চণ্ীমঙ্গল 2 কবিক্কণ 


মহিষাহ্বর-নাশিনী যে চণ্ডিকার কথা পুরাণে কীতিত হযেছে, বাংলার 
মঙ্গলচণ্ডী তা থেকে স্বতন্ত্র দেবতা | ইনি গৃহস্থ-কল্যাণ-বিধায়িনী, তাই শাস্তি 
ও শুচিতার আতশ্রয়-স্বরূপিণী। কবে কি ভাবে এর উত্তৰ হয়েছে বল! কঠিন। 
তাবে সপ্পবেষ্টিত। মনসার মতো ক্র কোপন প্রকৃতি এর নয়, কাজেই অত 
আদিম ইনি নন। 

ষোড়শ শতাব্দীতে এই চণ্ডীর মাহাস্ন্য নিয়ে কয়েকখানি মঙ্গলকাব্য লেখ! 
হয়। সব চেয়ে প্রসিদ্ধ কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের বই। বর্ধমান জেলার 
দ্বামিন্তা! গ্রামে তার জন্ম । গ্রাম্য ডিহিদারের উতৎ্পাতে জন্মভূমি ছেড়ে তিনি 
যান মেদিনীপুরের আড়ারায় । সেখানে ভূম্যধিকারী বীকুড়া রায়ের পুত্রের 
গৃহশিক্ষক হন এবং সেই খানেই তার প্রসিদ্ধ কাব্য লেখেন। ভার সমসাময়িক 
মাধবাচার্ষেরও একই বিষয়ে কাব্য আছে। 


৩ বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা 


চণ্তীমঙগলে ছুই প্রস্থ কাহিনী । এক প্রস্থ ধনপতি সওদাগরের বাণিজ্য 
উপলক্ষে সিংহল-প্রবাস এবং তার পুত্র শ্রীমস্তের পিতার খোজে সিংহলযাত্রা, 
আর এক প্রস্থ হল কালকেতু ব্যাধ ও তার পত্রী ফুলরার দারিব্যমোচনের 
কাহিনী । ধনপতির অনুপস্থিতি কালে জ্যেষ্টা পত্রী লহনার কনিষ্ঠ। খ্্লীনাকে 
নির্যাতন, আমস্তের শৈশব, সিংহল-যাত্রাকালে গ্রমন্তের কালীদহে কমলে 
কাধিনী দর্শন, বছ মনোরম ও মর্মস্পশী অধ্যায় আছে প্রথম কাহিনীটিতে 
দ্বিতীয় কাহিনীটিতেও স্বর্ণ গোরধিকা সেজে ফুল্পরার ঘরে চণ্ডিকার আগমন 
এবং ফুল্ররার কলিহ দারিত্রযের কাহিশী বর্ণনা, কালকেতুর সাহস ও ধর্ম প্রাণতা 
ইত্যাদির অনেক উপভোগ্য চিত্র আছে। 

শুধু মঙ্তলকাব্য-পর্যীযের নন, বাংল! সাহিত্যে একভন বিশিষ্ট কৰি 
মুকুন্দরাম। তার সহজ সরল বর্ণনায় আম্চশ বন্শব এক-একটি ছবি মু 
নেয়। যেমন, 
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অশোক কিংশুতক রানা বলে ্দালি্গন ॥ 
কেতকী ধক খোটে চম্পকব্রণ | 
কুন্থম গ্ল্াগে শ্থ টনি লিগ ॥ 
শ্রীমস্তের ঘুদ্পাডানী গাশটিও উদ্দ্। একই উদ্ধত করা হচ্ছে, 
আয় আম আয়রে, 
কি লাগিয়া কান্দে বাছ! 
কোন্‌ দন চারে । 
তুলিয়া আনিব গগন ফুল; 
একেক ফুলে লক্ষেক মুল, 
সে ফুলে গাথিয। দিব যেভার। 
প্রাণের বাছা মোর 
শা কাশ্দশ আর। 
কবিকঙ্কণের আসল বৈশিষ্ট্য চরিত্রচিতদে। শ্বামা-্রাণা ফুল্রার এবং 
বিডস্িতা খুল্পনারষ&ু চরিত্র ছুটি তার হাতে যেমন ভাবস্থ হয়েছে, তেমনি ভীবস্ত 
হয়েছে ধূর্ত বণিক দুরারি শীল 'ও জুফাচোর ভাড়, দত্তের চরিত্র ছুটি। কাল- 
কেতুর চরিজটিও তিনি নিপুণ ভাস্করের মনো কাল পাথর কদে তৈরি 
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কবেছেন মনে হয়| এ ঘুগেব নোক হলেঃ কবিকস্কণ নিশ্চয় কাব্য না লিখে 
লিখতেন উপন্যস। 


ধর্মমঙ্গল £ ঘনরাম 

বৌদ্ধদের ধর্ম শেষ পর্যন্ত সহজিযাদেব হাতে ধর্মঠাকবে পবিণত হন। 
এই ধর্মঠাকুবক কোথাও শিব, যেমন নাথযোগীদেব সাহিত্য, কোথাও 
নিবাকাব শিপন পণমেশ্ববঃ যেমন শৃষ্ভপুবাণে । কোথাও বা তিনি স্বয়ং" 
সম্পূর্ণ এক দেব 21 এন* মনসা ও চণ্ডিকাব মতা তক্তবৎসল, ভাদেবই মো] 
ভন্তেব শক-শিননে বা বিমোচনে ফোল-আন! যুক্ি-বিচাব-বিবজিত | 

গাষ অন্যায ও জন্ম-মুত্যুব আপিকাবণ এই ধর্ম ঠাকুবেব মাহাম্ন্য নিয়ে বহু 
মঙ্গল “সখা হয়েছে । মাণিক গাম্থলী এবং ঘনবাম ছু-জন কবিব লেখা দর্মমঙ্গল 
ওযা গেছে । ঘনবাম অষ্টারশ শভাবীব “শন দিকেব লাক । হাব জন্ম 
বর্ণমানে | মাণিক শাঙ্কুলা হাব অন্স আগের বাপবের | ঘ্নবামেন বইটিই 
(বণী প্রসিদ্ধ এখং ধ্মঙ্গল বলা 5 সাধাবণত ভাব বইই বোঝায় | 

ব্যমঙ্গনেব কাহিন' সংক্ষেপে এই-কুবশচ্েব ইছাই ঘোষ কগৌডবাজ 
ণমপাতলব বিকত্দ্ধ। মুগ্ধ ঘোষনা করন । ধর্পালের সেনাপতি কর্ণতসনেব 
ছধ ছেলে এই যুদ্ধে মাবা! পরছে । গোছেশ্বকের শানিক। বঞ্জাবভীব সঙ্গে এব 
পৰ কর্ণপেনের বিবাহ ভষ এবং লাউলেন নাম হাব এক পুত্র জন্মায়। 
লাউসেনেব জন্ম ধমঠাকুবেব বব, এই ধর্মই ঠাব চালক ও বঙ্ষক। .গাঁড- 
বাজেব প্রধান দানস্ত মানদ্বা বা মহামদ অনেক বচযন্ধ ফাদেশ লাউসেনেব 
বিকদ্ধেঃ কিন্তু ধমেব রূপায় ঠিশি সব ব্যর্থ বরেন। এমনকি পশ্চিম দিকে 
সুর্য পর্যন্ত ভিনি উঠিষে ছালেন। বশে ইছাই ঘোষ যুদ্ধে নিহত 
হলেন ভাব হাতে এবং লাউসেন বীব চুডামশি বন কীতিত হলেন। 

মঙ্গলকাব্যস্থুলিভ শিষাতিবাদেৰ আতিশয্য এবং দেবভাব বিচাব-বিমুচ 
অন্থগ্রহ-বর্ষণেব অংশটুকু বাদ দিলে, ধরমঙ্গল কাব্যেব বিষযবস্তর বেশ জম- 
জমাট, স্থানে স্থানে নাটকীয়ও। তাগাঢা এই একমাত্র মধ্যযুগীয় বাংলা 
কাব্য, যাতে শৌর্য ও পৌরুষেব বেশ একটু শোনা যায়| কিছুউ। যুদ্ধ-বিগ্রহ ও 
বাজনৈতিক কুট-চক্রান্তেব চিত্রও আছে ইতস্তত। অবশ্য সব কিছুকে 
পরিব্যাপ্ত কবে আছেন এক ধর্মঠাকুব, যিনি সর্বশক্তিমান হলেও সর্থজীবে 
সমদশ্টী নন। 


৩৮ বাংলা সাহিত্যেব ভূমিকা 


তাছাড! মনসামঙগল ও চত্তীমঙ্গলেব বচনায় যে সাবলীলত দেখা যায়, 
ধর্মমঙ্গলে তাব অভাব । তাই এই বীবগাথা একটানা] পল্ড়তে শেষ পর্যস্ত 
ক্লান্তি আসে । যেমন এব বিবস ভাষ, তেমনি একঘেয়ে বচনাভঙ্গি | 
অন্ন একটু নিদর্শন দেওষ! গেল, 
মাব মার বলি ডাক ছাড়েন ভবানী । 
সেনাগণ ধানাগণ সবে নিদাকণ 
দ্বদলে কবে হানাহানি ॥ 
বঙ্গিনী বণজধী ছুন্দুভি বাজই 
ঘন ঘোব বাজাইয় দামা। 
বাজপুত মজবুদ্ত যেছন যমদূ 
সমহুথ যুঝে খানসামা ॥ 


শিবায়ণ 2 রামেশ্বর 

বিজষ গুণ্ডেব পদ্মাপুবাণ ও মুকুন্দবামের চত্ীলঙ্গন তথতক ভাবতচন্রেৰ 
অন্রদামঙ্গল পর্ষস্ত, অধিকাংশ মঙ্গলৈই কোন-নাকোশ আকাবে শিশকাহি না 
স্থান পেহ্যে। আগ্োপান্ত শিনকাহিলী শি্ষও অনেকগুলি মঙ্গল লেখ! 
হযেছে | এই সব মঙ্গলব মন্যে বামেশ্বব চক্ষবহগীব (ভট্টরাচান্যন ?) শিব, 
সন্কীর্ভন সব চেয়ে জনপ্রিয় । এই শিবসঙ্কীতনই শিবমঙ্গন ব। শিবায়ণ 
নামে উল্লিখিত হয় | 

বামেশ্বব মেদিনীপুব ব্বদাবাটী পবগনাব অগ্থর্গ5 যছুপুব গ্রামের অধিবাসী | 
এ জেলাবই কর্ণগডেব ভূম্যধিকাবী যশোনস্ত দিণচেব পরষ্টপোদকচা পেয়ে 
১৭১০ বুষ্ঠাকে ভিনি শিবাষণ লেখেন । ভাব আগে (১৬৭৪) মুগলুকধ বা 
ব্যােব শিবান্গগ্রহ লান্ভ নিষে বতিদেব কাব্য লিখেছিলেন | রামেশখবের 
লেখাষ ভাব পদাঙ্ক-অস্থসবণেব স্পষ্ট প্রয়।স দেখ! খায় । 

শুধু বামেশ্বব নন, মঙ্গল-কনিষা সবাই শিবকে ভিপারী, শ্বাশান্চানী, 
আধ-পাগল নেশাখোব-ন্ধপে চিতিত করেছেন । ভাব পরনে বাখছালঃ গলায় 
হাডেব মালা, বৃষ ভাব বাভন, ভূত-প্রেত তার সঙ্গী। এ হেন বাউওুলে 
যাসথষের আবাব ঘবঃসংসাব আছে, ছেলে-মেয়ে আছে । সহুধমিণী পার্বহ্ীর 
তাই দুঃখ ও দুর্গতির আর অন্ত নেই? ধনী ঘরের আদরিলী কণ্ঠ পার্বতী, 
ভাগ্যদোবে তার লাভ হযেছে নিরন্ন বুদ্ধ পতি । দিনরাত প্বামী-শ্রীতে, তাই 
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কলহ লেগেই আছে। সংসাব-জালায় উত্যকক হযে বিজয় গুপ্তেব পার্বলী 
বলছেন, 
চড়ে বেড়ায় ছুষ্ট বলদ তাবে খাউক বাঘে ॥ 
লাগুক আগুন কান্ধেব ঝুলি ত্রিশূল লউক চোবে। 
গলাব সাপ গরুড়ে খাউক যেদন তাড়াইল মে'বে ॥ 
কিংবা পদ্মাব বিবাহ উপলক্ষে, 


হাসি বলে চণ্ডী আই নোমাব মুখে লজ্জা! নাই, 
কোন সজ্জ। আছে তোমার ধবে। 
এযো এসে মঙ্গল ণাইনে চাইবে তাবা পান খাইনে) 
আব চাইবে তৈলে সিশ্ুবে ॥ 
হাসি কম শৃলপাণি এযে। ভাপ্তাইতে জানি, 
মধ্যে দাডাব ল্যাংটা হয়ে || 
বামেশ্বব এই দাপিদ্র্যপীডিত শিব-সংসাবেব কাহিনীই সবিস্তারে পবিবেবশ 
কবেছেন। পেটের দায়ে শিব গেছেন চাষ কব । সবাই উপদেশ দিষেছে 
ঠাক, 
আমার বচন পধব গৌসাই তুমি কব চাষ। 
কোন পিন না অর জোটে কখন উপবাস ॥ 
কিন্ত অন্র-পুস্ত্ব অভাব হলে কি হুল? কুবুধিব ত অন্ত নেই ভাব! 
বাগ কবে পারহী তাই পিতৃ-্ভবনে চন গেলেন শেষ পর্যন্ত । 
দণ্ডবৎ হইযা .দবেব ছুটি পাষ। 
কান্ত সনে ক্রোধ কবি কাতাযাধনী যাষ ॥ 
কোলে কবি কািকেবে হস্তে গজানন । 
চঞ্চল চবণে হইল চণ্ডীব গমন ॥ 


শাখারী-বেশে শিব তখন শ্বশুবালযে গেলেন তাকে খুশী কবে ফিরিয়ে 
আনতে । আাকে দেখেই পার্বহী চিনতে পাবলেন এবং সেখানেই হল দাম্পত্য 
কলহেব অবলান। 

বল! বাহুল্য শিব-ছুর্াব কাহিনী আডালে কবি এখানে তদানীস্তন কোন 
শিবদাস ভট্টাচার্য ও ভার সহধর্মিণী অননপূর্ণ। তট্টাচার্ষেব গল্পই বলেছেন এবং 
তখনকার চাধী-জীবন, পল্লীমাজ ও অন্নকষ্ঠের চিত্রই গল্পে এই সজীবতা| সথটি 


৪০ বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা 


করেছে । মাঝে মাঝে গারহস্থ্য জীবনের ছু-একটি আনন্দময় মুহুর্তের ছবিও 
আছে, 

তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সভী। 

দুই সুতে সপ্ত মুখ পঞ্চমুখ পতি ॥ 

তিন জনে একুনে বদন হুল বার। 

ওটি গুটি ছুটি হাতে যত দিতে পার॥ 

আসলে শিব আর্ষেতর জাঠিতদেব দেবতা । 'আর্-অনার্য মিশণের পর 

তিনি দেবাদিদেব মহাদেবে পরিণত হষেছেন । কিন্ত বাঙালীর কবি-কমনায় 
তিনি সেই আদিরূপেই চিরদিন অমব থেকে গেছেন । নাখমোগী ও 
ধোপাসক থেকে মঙ্গল-কবি পর্যন্ত, সবাই তাই শিবুকে গ্রাম্য চাষী-গৃহস্থ ক্ধপে 
চিত্রিত করেছেন এবং ভাকে নিষে প্রচুব হাপি-কৌহুক ককুবছেন। বল! 
দরকার যে, মানে মাঝে কচিব সীমা ছাডিযে গেলেও, এই আলাভোলা 
আধ-পাগল ঠাকুরটিব চরিত্র ভালো! লাগার ক্রিনিস কম নেই। 


অনদামঙ্গল 2 ভারতচন্দ্র 

মঙ্গলকাবা-বচধিতাদের মর্যে সব চেস্য জনপ্রিয় এবং অনেক দিক থেকে 
সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হলেন ভাবতচন্দ। ছন্দচাতুর্যে যেমন, কাহিনী ও চবির 
ব্যবস্থাপনায় তেমনি ভার অপামাশ্তত1 লক্ষ্য কবাব মাতা । যদিও কচির পরশে 
আধুনিক পাঠকের রসনায় বিস্বাদ লাগার মঙ্চো জিনিস ঠাব রচনায আছে, 
ভবু প্রাচীন বাংল! সাহিত্যের বিচাবে ওটা বড কবে দেখলে চলবে না| 

১৭১২ খ্ষ্টান্দে তারতচন্দ রাষ বর্পগান জেলার পেঁছো বসন্তপৃর গ্রামে 
জন্মান। তার পিতৃপুরুলরা সন্ত্ান্ত জমান বংশ ছিলেন । বর্ঘমান রীক্ত- 
পরিবারের কোপে ডাদের সর্বন্ব যায় এবং ভারন্চন্দ্র কৈশোবে মাতুলালয়ে 
মানব হন। হুগলী দেবানন্দপুরে কিছু কাল বসবাস করাব পর তিনি 
পরিব্রাজক ন্ধপে নান! তীর্থস্থান ভ্রমণ করেন এবং শেষ পর্যন্ত নদীয়ার 
ঘৃহারাজা কৃষ্ণচন্দ্ের সতাকবি রূপে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন । 

ভার বিখ্যাত বই অন্নদামঙ্গল লেখ! হয় ১৭৫২ থুষ্টাকখে। অন্দামঙ্গল 
(তিন খণ্ডে বিতক্ত। প্রথম খণ্ডে অন্নদার তবানন্দ-ভবনে যাত্রা, হরিছোড়ের 
ছুর্গোৎসব ইত্যাদি বণিত 'হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে আছে মানসিংহের বাংলা" 
অভিযানের কাহিনী, প্রতাপাদিত্য-মানপিংহের যুদ্ধ এবং মানসিংহ-ভবানন্দ- 


মঙ্গলকাব্য ৪১ 


মৈত্রীর বিববণ স্থান পেয়েছে এই খণ্ডে। তৃতীয় খণ্ড বিগ্যানন্দর) যাতে 
কষ্ণনগব-বাজকুমাব সুন্দব ও বর্পমান-বাঙ্জকুমারী বিষ্ভাব কাহিনী স্থান 
পেযেছ। 
এব তে তব প্রথম খণ্ডই প্ররু 5 অশ্রদামঙ্গল এবং অননপা বা দুর্গা এই খণ্ডে 
মানখীরূপে 'মাবিছুতি। হয়ে নান| বিচিত্র লীলা দেখিয়েছেন | অব্রপুর্ণা ও ঈশ্ববী 
পাটনীব কাহিনা, অন্নপূর্ণাৰ জবভী-বেশ ধারণ এবং অঙ্গাগ উপাখ্যান 
অনেকেবই স্বিণি 5। সমস্ত মঙ্গলের প্রথা-মতেো। এন ও  প্রথমাণনে ভব- 
পার্বতীব কাহিনী বধণিত হপুষচ্ছে এব" আব হচন্দেব শিবও নেবাস্থাব, ভিখাবা, 
আধ-পাগল 1 ভস্ব দক্ষ-যন্জ্রন বর্ণনা প্রসল্ক্ত ভঠাৎ ভাবেন শিব প্রবাণ 
নণি* কদ্র এব হাব মুণ্ত ববেছেন 
মহালপ পপ মহাবেশ সাত 


স্তম ভভন্ভতম হিচ্ত| বার বাত | 


৫1 


ভি 


ডা 


পট ভট্টাুট সংঘ গঙ্গ!। 


টা 
৪লচ্ছল টলঈল কলন্রল হনঙ্ছ। 

বণন্ফস ফশাফণ ঘণী কর গাছ 

শিনশ পচাতপ শিশানথ সাতে 
অনপামঙগদল হাপতচন্দ্র নান! অন্ত হন্ক কা্লাল রাপ দিল্যাঙ্ছন | 


ক্স ০ 
গাও 


দ্বিভ ভাবত ঠাক ছন্দ শান 


ক্থবা, 
£জ্জপ্রযাতত কহে ভাবত (| 
আব বে দক্ষ সভা তে জী পে 
স্নললি5 লঘু ছন্দেও ভাব লেখন" সমাণ পক্ষ | যমন? 
কল -কাকিল অলিকুল বকুল ফুলে। 
বসিলা অন্নপূর্ণা যণি .দউলে ! 
কমল পবিমল লয়ে শীঠল নল; 
পবন ঢল ঢল উছলে কুলে! 
বসন্ত বাজ আনি ছয বাগিণী বাণী 
পাতিল বাঁজ্ধানী অশোকমুলে । 


৪২. বাংলা সাহিত্যের ভূমিক! 


কিন্ত এক কালে ভারতচন্দ্রের আসল প্রতিষ্ঠা নির্ভর করত তার বিদ্তা- 
স্বন্থরের ওপর | এই কাব্যে হীর! মালিনী ও বর্ধমান রাজমহিষীর নিপুণ চরিত্র- 
চিত্রণ মুকুন্দরামের চরিত্রগুলি মনে করিয়ে দেয়। তখনকার নাগরিক জীবনের 
বিলাসব্যসন, চটুলতা, পঙ্কিলতা, সবই কবি অদ্ভুত এক-একটি তুলির টানে 
জীবস্ত করে ভুলেছেন। কিন্তু সমগ্র কাহিনীর ভিত্তিমূলে আছে যে নোংরামি, 
সর্বশেষের কালী-মাহাক্ত্যেও তা ঢাকা পড়েনি। এই কাব্য তাই আজকের 
পাঠকের শ্রীতি লাভ করতে পারে না। তবে লিচ্ছিন্ন অংশ এ থেকে অনেক 
উদ্ধৃত করা যায়, যা হীরের টুকরোর মতো । যেমনঃ 


আর জন কয় এই মহাশয 
াপা ফুলময় খোপায় রাখি । 
হলুদি জিনিয়া! তম্থ চিকনিয়। 
স্নেহেতে ছান্যি! হাদয়ে মাখি ॥ 
বিদ্বাসুন্দর কবিরঞ্রন রামপ্রসাদ ও লিখেছিলেন, যা আবে! গ্রাম্য হাত এবং 


কুরুচিপূর্ণ । 


2ম£ অঞ্্যাস্স 


লোকসাহিত্য 


মঙ্গল-কবিবা যখন অর্€পৌবাণিক ও লৌকিক দেব-দেবাব মহিম। প্রচাবেব 
মাধ্যমন্ূপে মানুষকে সাহিন্যে দ্প দিচ্ছিলেন, বাংলার প্রত্যন্ত সীমায় 
আবাকানে বসে হখনি ছুই মুসলমান কপি নিছক নাহ্থৃন্ব কাহিশা নিষে কাব্য 
বচনা কবছিলেন, এটা লক্ষ্য কবাব মতে! | বোধ হয ভাবা হিন্দু ছিলেন 
ন! বুনই, দশম থেকে বোডশ শভান্দী পর্যস্ত যে বাণ্লা সাহিত্যিক ভিত হিন্দু 
লেখকদেব হাহ দি”ুয় গডে ওঠ, তাব প্রভাব থেক যুক ছিলোন | থে জন্যেই 
হক, সপ্তদশ শতাব্দীর দৌলৎ কাজি ও আলাওন বাশ্ল| ভাষাব ছুই অসামাহ্ 
কবি। লয়ল! জগ, শিবীন ফবহাঁদ প্রভৃতি ইদলামী কিস্সা-বাহিনীব 
প্রতান্বই সস্ভবত ভাবা এই সর কাব্যকাঠিনী বচলা কবেন। 

পূর্ববাংনাব বিভিন্ন জেলাষ অনামা লখকবাও অনেকে এই বকম নোক- 
গাথা বচনা কবেছিলেন) যাব কিছু অংশ চন্দ্রকুমাব দে ও দানেশচন্ত্র সেন 
কতৃকি সংগৃহী ৩ হযে মযমনসিংভ-গীতিকা শামে প্রকাশিত ভদছে । এগুলিব মধ্যে 
স*স্বাবমুক্ত সহজ মনমাত্বেব বূপটি আবে! উজ্জল । ণল্সেব গাথুনি ও চবিত্রেষ 
বাস্তবতায় এগুশি খুব আর্দাণিক মনে হয, যাণও সংখ্রাহকবা এগুলিকে নোডশ 
থেক অষ্টাদশ শভাকীবর বচন। বুল প্রচাব করেছন | জকুনতকব ধাবণা পশ্চিম 
বাণ্লার কোন কান জেলাতে ও এই বকম লোককাহিনা আছে | 

বাংলাব নান] অঞ্চলে প্রচলিত বহু ল্চিত্র ছডাগুলিও লোকযাঙ্িত্যের 
নিদর্শন হিসাবে সমান হস্থসন্ধাণ ও অন্রশীননের যোগ্য । পল মছিদিমাদের 
মুখ মুখে, চামী-কাবিগলদেব মুখ মুখে যুগের পর যুগ এবা ভেসে চলছে । 
এই ভিন পযায্ব সাহিচ্য নিষেই আলোচনা কব! যাচ্ছ এবাব | 


দৌলৎ কাজী ও আলাওল 


অয়োদশ শতাব্দীর সুরু থেকে বাংলা দেশে মুসলমান সমাজের প্রতিষ্ঠা 
হয়েছে এবং হুসেন শাহ, নলবৎ শাহ, পবাগল খান, ছুটি খান প্রমুখ সুলতানব! 


৪৪ বাংল! সাহিত্যের ভূমিকা 


অনেকেই বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ও বাঙালী লেখকদের সহায়ক ছিলেন । 
কিন্তু সপ্তাদশ শতাব্দীর আগে বাংল তাষায় উল্লেখযোগ্য মুসলমান কবি বা 
সাহিতািকের উদ্ভব হয় নি। 
প্রথম উল্লেখযোগ্য কবি হলেন দৌলৎ কাজী, তারপর টসৈযদ আলাওল । 
ছ-জনেই এ'রা আবাকান-রাঞ্জ সধর্মার সভার ছিলেন। রাজার লক্কর-উজির 
আসরাফ খানের আদেশ কনি দৌলত কাজী “সহী ময়নাবতী বা লোর চন্দ্রানী, 
কাব্য লেখেন ১৬২২-৩৮ খু অর মধ্যে । এই কাব্য অসমাপু রেখেই মার! 
যান তিনি, কবি আলা ওল রাজমস্ত্রী মাগন ঠাকুরের আদেশে সমাপ্ত করেন তা। 
আলাওল ফরিদপুর জেলা জন্মান। পর্গীজ জলদস্ত্যরা তাকে বাল্যেই 
হরণ করে নিষে যাষ ও আরাকান-রাজদরবারে বিক্রী করে দেয় । এখান 
তিনি মহম্মদ মাগন ঠাকুবেব শ্রিয়পাত্র হন এবং ভার 'আদেশেই ভার বিখ্যাত 
পছুমাবৎ বা পদ্মাবহী নই লেখেন (৬%১)। সমাই শাহজাহানের পুত্র সজ। 
যখন পালিয়ে আরাকানে আশ্রয় নেন, আলাওললর সঙ্গে ভার ঘনিষ্ঠতা ভয়। 
তারপব 'আওবউজ্ষেবের চক্রাপন্ত সর! নিহত হুল, মডধস্ত্রে লিপ্ত থাকাৰ 
অপরাধে আলাওকুলরও কারাবান হয়। পরে সেখান “থকে তিনি ছা পান 
এবং আরাকান ত্যাগ করে চল যান। একান্ত রোমাঞ্চকর জীবন ভার । 
দৌলৎ কাজীর সতী ময়ন| একটি স্ুন্দব উপাখ্যান-কান্য | এর ভেতব কোন 
অলৌকিক ঘটনা নেই, কোন দেব দেবীর হস্তক্ষেপ নেই। সামাজিক মাস্থাযের 
সুখ-দুঃখ ও আশা-আকাক্ষার কাহিনীই কবি বিবুত করেছেন । ঠেট হিন্দী 
থেকে এই কাহিনীর বুল সংগুহীহ। কাহিনী সংক্ষেপে এই ২ লোর দেশের 
রাজ] সাধবী পত্রী ময়নাবতীকে ভাগ করে গোহারী রাজকন্যা চন্দ্রানীকে 
বিবাহ করেন। বিনা দোলে পরিত্যন্তা সতী মযনানতীর ছুঠখের অস্ত নেই | 
নান! ছুষ্ট দুবৃত্ত তাঁকে উত্যক্ত করে । অবশেষ ভার মহত্ব এবং সঙীতই ভার 
অন্থতপ্র স্বানীকে ঘরে ফিরিয়ে আনল | অবশ্য সঙ্গ এলেন সপত্রী চন্দ্রানী, 
ধাকে যয়নাবভী প্রীতির সঙ্গেই গ্রহণ করলেন । 
দোৌলৎ কাজীর রচনার নিদর্শন, 
আাবণ মাঘসতে ময়না বড় সখ লাগে। 
রিষি ঝিমি বরিপে মনে ভাব জাগে । 
ধরতি বহয় ধারা রাত্রি আধিয়ারি । 
খেলয় বধূর সঞ্জে সোহাগ ধামারি ॥ 


লোবকসাহিত্য ৪৫ 


আলাওলেব পছ্ুমাবৎ হল চিতোবেব বাণী পদ্দিনীব কাহিনী । মহম্মদ 
জাযপী-বচি» হিনাী কাব্য থেকে এব ক্ষ্ষিনন্ত্ব গুহা ত, যদিও কবি যথেষ্ট 
স্বাধান কল্পনাব আশ্য় নিয়েছেন পদে পদে | বাখৰ নাষে এক ব্রাহ্ষণ বাণীর 
হাতেল কাঁবন কোন বকমে লাভ কলে খিলজা স্লতানকে ৮1 এন দেষ এব 
খনে, পদিনী আপনাকে স্বানাত্ব বরণ করলেন । এব পব হয চি হাব আকদণ 
এব” আয্মবক্ষার্থে পন্মিণী জহব-বন্ধ জন্ন্ভান কন্নে। 
আলাওচব বচন! আঁ পবিচ্ছন্ন ও বান্যগণসম্পন্ন | বাহল। নেহঃ 
কুণচ নেই, তামা ও আগ [শাডা জচ্ছ | নেমশ। 
সবাববে আাদিণা পিন। উপস্থিত | 
খে(পা খমাহথ! কেশ £েবল ম্ুকলিত 
স্বণন্ধ শ্যামল ভাব গর উহল। 


চন্দনের হক দেন শাগিত বেট্লি ॥ 


জাঠিপর্য শিবশেন নব হাস্য বিনি প্রথা লহ ঈদ্ধাপস বশশা 
কম্পন তিনি বাব্যেব পাব, 
গখস্ম পন্দদ| কি এক কাশ 
১ 


ভল পন স্ঞডশে সংসার 


এ 

ডণাবন বলত প্রাড।শ শা্লাসাঠিতা দ কান 35 নাগুনেব কন্তি 
ছু যমন সাগর 05৮ শু বংশ চা বিস্ানকব মহত হি হহশীি কা । 
গীনিকাগ্রটা৪ “ণা আনা গাম বহি 15৮ ভব দলিত ল হস্তক্প 

নে১ | ৬ কি হিপমুললানর বাউল আহুব ভিত তেল নিকবিলা। 
হাঁবপব এপব বৃচনাপঞ্ধতি | ৩ ও আশ্টয় বকুল | হঙ্গনকা না হক, 
বৈষ্ণব কা.ধ্য হক, সবত্র কর্পা পুবাত। সাব * জেব বাধা হুশ অহ্থনব্ণ 
কবল্ছন। সই ১০ ডিনি শালা, লাল শন তাখি ঘুবে খুবে 
আন পানা কধিব হাত নিশি। গীিক্গাব ক'শ্বা কিন্ত উপশা ও অলঙ্ক।তার 
ব্যবহার আগালোছা মাটিকা। ভীদের ভাবা শন অঃ ভঙ্গি তেমশি 
অনাডগ্বব | থে থা প্রথম আবেগেই মুন আলে, চিন সেহ কথ টিব প্রয়োগ 
যে ছনটি যেখাশে মানায়, সেটি ঠিক সেখানে শির্াচণ, কবিপ্বে অদ্ভুত 


৪৬ বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা 


কৃতিত্বের নিদর্শন । মঙ্গলকাব্যের কবিরা পয়ার আর ত্রিপদীর চড়াই উৎ্রাতে 
গিয়ে মুহুমুহু চিৎ হয়ে পড়েছেন, ময়মনসিংহ-গীতিকার কবিরা কিন্তু শ্লোকের 
পর শ্লোক ছনে। মিল দিয়ে গেঁথে গেছেন, কোথাও হোঁচট খাবার বা হেচড়ে 
চলার চিস্ত নেই । বরং স্থানে স্থানে এমন অনেক অংশ আছে, প্রকাশভঙ্গিতে 
যা আধুনিক কাব্য-ভাষার খুব কাছাকাছি। 

এই ছুই কারণে সন্দেহ জাগে গীতিকার গল্পগুলি পুরাতন, কিছু কিছু 
অংশও পুরাতন, কিন্ত তাকে ঘষে-মেজে যথাসভ্ভব প্রাচান সাজে সাজিয়ে 
এ কালই লেখা হয়েছে, এ কালের অনুযায়ী ব্যঞ্জনা দিয়ে | 

কোড়া পাখী শিকার করতে এসে বিদেশী শিকারী জলাশয়ের ধারে ঘুমিয়ে 
পশ্ড়ছে, জল নিতে এসে তন্বী কিশোরী তার রূপে মুগ্ধ হয়েছে । বেদের মেয়ে 
বাশবাজি দেখাতে এসেছে, তার অন্থপম দেহতঙ্গি ও বিপজ্জনক ক্রী91- 
কৌশল যুবক ব্রাহ্মণ কুমারকে সহাহুভূতিতে আদ্র করেছে । অন্ুরাগের এমন 
সহজ লীলা ও 'তার স্বীক্কৃতি প্রাচান বাংল! সাহিত্য আর কোথাও নেই। 
এমন নিখুতভাবে মানব-মনের স্বধর্ম উপলদ্ধি করার পরিচয় মঙ্গলকাবো ত 
দূরের কথা, বৈষ্ণব কাব্যেও শেই | মাহষের সামাজিক মনই দেখানে নেই, 
তার পরিবেশই অপ্রাককৃত | 

ময়মনসিংহ-গীতিকার যে কোন কাহিনী, সে মহুয়া হক, মলুনা হক, চন্দ্রাবতী 
বা কঙ্ক-লীলা হক, সব জাযগায় জীবনকে সাদ| চোখে দেখ! ও প্রকাশ করার 
একটা আশ্চর্য সহজতা মিলনে । যেমন, 


চান্দ স্ুরজ ডুবুক আমার সংসারে কাজ নাই। 
জ্ঞাতি বন্ধু জনে আমি আর ত নাহি চাই ॥ 
তুমি যদি ডুব কন্ঠা আমায় সঙ্গে নাও। 

একটি বার মুখে চাইয়া প্রাণের বেদন কও ।॥ 
ঘরে তুইল্যা লইব আমার সংসারে কাজ নাই। 
জলে না! ডুবিও কন্তা ধর্ষের দোহাই | 


দুবৃত্তের হাতে লাঞ্ছিত! সতী আ্্রীর আত্ম-বিনাশনের মুখে অক্ষম স্বামীর এই 
আকুল ক্রন্দনের মতো সহজ কাব্য বাংল! সাহিত্যে ছুর্লণভ। বেহুলা কলার 
মান্দাসে তাপার সময়, সনৃক। এবং বেহুলার ভাইয়ের। তাকে নিরম্ত করতে 
এসে যা! বলেছিলেন, তার তুলনায় এটুকু অনেক বেশী উজ্জ্বল নয় কি? 


লোকসাহিত্য ৪৭ 


দুবৃর্তের কবলে পড়ে কুলবতী নারী বলছে, 
গাঙের পারের হিঙ্জল গাছ ফুট্যা রইছ ডালে। 
দুঃখের কথা কইও মোর বন্ধুর নাগাল পাইলে ॥ 
সাক্ষী হইও নদী-নাল! আর পশু পংহী। 
'অভাগী সুনাইয়ে দিল কাল বিধাত| ফাকি ॥ 
সত্য যুগের বায়ু সাক্দী আর ত সাক্ষী নাই। 
বন্ধুরে কইও তোমার মরেছে সুনাই ॥ 
রাবণের রথে আবদ্ধ পীচার আর্তনাদ এর কাছে ক কৃত্রিম মলে হয়। 
বলা বাহুল্য, কৃত্তিবাসের সীভার কথা বলছি। 
সর্ব এই সহজ স্বচ্ছত[র গুণেই গীতিকা এত বড সাহিত্য হতে পেরেছে । 
জীবন-বোধের সার্থকহায় এর প্রতহ্যকটি নরনারা যেমন বাস্তব, মনস্তত্বঙ্জানের 
পরিপাটি হায় প্রত্যেকটি কাহিনী হেমণি সজাব। এর তুলনা ফরাপী ক্রবাছুর 
কাব্যে এবং স্কচ ব্যালাছে আছে। 
এখন প্রশ্ন আসে, এ জীবন কাদের? এ দেশের পারিবারিক পত্রিবেশে 
স্বাধীন ভালোবাসা! কোন শিন প্রশ্রয় পাষ শি, ভাই পরকীয়াবান্কে এনেশে 
ধর্ম বলে চালীত হযেছে । তাই বি্যান্বন্দরকেও খের পর্যন্ত কালী-মাহাস্থয 
দিয়ে বাচাতে হযেছে । এই দেশে বর্ধাশমবিরুদ্ধ প্রেম এবং তার জন্তে 
সমাজের বিরুদ্ধে ধিদ্বোহ'-'এ সহ্যই অদ্ভুত । আর এ থেকেই সন্দেহ ক্কাগে 
শীতিকার প্রাচানতা নিয়ে । 


ছড় 

ময়মনসিংহ-গীতিকাগুলি বাঙালী বিদগ্চ সমাজের বাইরে নিরক্ষর গ্রাষ- 
বাসীদের হাতে রচিত হয়েছিল বলে দাবী করা হয়েছে। বাংল! ছড়ার যে 
সুবিস্তৃত পর্যায়টি আজো! অলিখিত এবং অসংগৃহীত অবস্থায় পল্লীর নরনারীর 
মুখে মুখে বেঁচে আছে, তারও জন্ম নিরক্ষর সমাজেই । কত জাতের যে ছড়া 
আছে, তা বলে শেষ করাযায় না| মেয়েলী বার-ব্রতের ছড়!, কষিকার্য, 
পারিবারিক কর্তব্য, খাগ্য, পরিধেয়, মানব-প্রকৃতির বিচিত্রতা, নান! বিষয় নিয়ে 
তৈরী রাশি রাশি ছড়। বাংলার বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে আছে! দেগুলির 
তেতর দিয়ে যেমন সমাজ-জীবনের বনু অনাবিষ্কৃত দ্রিকের সঙ্গে পরিচয় হয়, 
তেমনি বহু সুসন্বদ্ধ ও নিত্য ব্যবহীর্ষ 1)02959) 10700) ও 91127%70-এর 


৪৮ বাংল! সাহিত্যেব ভূমিকা 


সঙ্গে মুখোমুখি ভওষ! যাষ। আব প্রয়াসহীন পাণ্ডিত্যহীন সহজ কবিত্বেব 
সাক্ষাৎ ত পাঁওযা যাষই প্রচুব। বাংলা শ্দতত্ব ও ছন্দ-বিজ্ঞানেব ইঠিহাসেব 
অন্ুনকগুলো দিকেব ওপব ছডা সত্যই শৃশন মালোকপাত কবে। কিন্ত 
এসব স্ণ্গৃীত ও সম্পাদিত কব হব এবং কে কবছুবন, সে-ই হল সমস্তা | 

সাবা পেশে ছডাশ গলে-ফলান ছডা? বাববতেব ছডা, কপবখা, 
ঠ্যোলি১ প্রনাপ-প্রবচশ ইশন্যাদি সবততর সন্গুহঠীত হলে তিেখ। মাবে। ইদা 
আমাণ্বে সাহিতশ্যব শশ্বষ 1 ভামান দিক থে€কই হক, আব ভঙ্গিব দিক 
থেকেই হক, এ সাহিচুঠ্য ধাবকব! জিনিস নেই বললেই চলে । “বাগ যুখে 
বোদ লেগছ চালিশ খেটে পা) “কুচব্নণ পাজকশ্তাব মেঘেব ববণ টুল? 
“তাবা ণাই-বলশুপ চে? ভাবা হ।বেষ পাত ঘষে? এই বকম বাশি বাশি 
উজ্জল পংক্তি এই ছড'-সংহিভাখ মধ্য অতি অলশ্য।ছুস মণি-মুক্তাব মতো 
ছড়াছড়ি ভয আদ প্রাচীন পান্ল! সাঠিত চার ভাগ্াবে এ জিশিসেব সাক্ষাৎ 
মেলে একমাত্র মযমননসিংত-ীতকায 1 কথাটা লোঙা যাবে বান দুতছা 
লাইন ভাত শিতলই | মমণও 

আম কাঠ বাশাশি পাক ছায়ায় ছা্ষাময যেছে। 


উদ্্ক পাশুনব শুভকা লোপ পথে জান হু । 


তলশুক্ম অঞ্খ্যান্জ 
গীত সাহিত্য 

মঙ্গলকাব্য ও বেঞ্ণব কান্যেব যুগ শেষ হতে, বাংলাষ দেখা দিল গানের 
যুগ। এক হিসাবে বাংলা সমস্ত প্রাচীন সাহিন্যটাই গানে সীমাবদ্ধ | 
বৈষ্ণব পদাবলী ত বটেই, রামাযণ, মহাতাবত এবং মঙ্গলকাব্যগুলিও আসবে 
গাওয়া হত। সেদিক থেকে এই যুগ-বিবর্তনে পৃতনত্ব কিছু নেই। কিন্ত 
নৃতনত্ব আছে অগ্ঠ দিক থেকে । এখান থেকেই বাংলা সাহিত্যে বৈচিত্র্যেক 
সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। শ্যামাসঙ্গীত) উমাসঙগী) বাউল সঙ্গীত, লৌকিক 
প্রেমসঙ্গী ত, নান! নূতন নৃতন পথে পৰীক্ষা! সুরু হল; য! কৃষ্ণচন্দ্রের যুগ খোক 
একেবাবে ঈশ্বব গুপ্পেব আমল পর্যস্ত অব্যাহত ধারা বষে এসেছে। 

মঙ্গলকাব্যগুলির তে তব চণ্ডী, মনপ1) শীতলা, নান! যাতৃ-দেবতাব সাক্ষাৎ 
মেলে। কিন্ত কালিকাৰ আংশিক সাক্ষাৎ এক বিছ্যান্ুন্দব ছাড়া আর 
কোথা ৪ পাওয়া যাষ না| বামপ্রসাদেই প্রথম কালীর আবির্ভাব এবং সে 
একুকবাবে দৈবমহিমা-বঞ্জিত বাস্তবী মাযেব রূপে । দাশবঘি ও কমলাকাস্ত 
এ বিষষে কবেছেন ভাব অন্থগমন | বৈষ্ণব বাৎসল্য সঙ্গীত আগেই বচিত 
হচ্যছিল, শান্ত বাৎসল্য সঙ্গীত বচিত হল এই সময । এবও স্চন1 বামপ্রসাদে, 
কিন্ত দাশ রাষ ও ত্রজ বায় প্রমুখের হাতে এই শাখাব পুষ্টি হয। শাক্ক- 
অভ্যুদয়ে বৈষ্ণব গীতি সামধিকভাবে চাপা পডহুনও, কৃষ্ণকমল, হক ঠাকুব, বদন 
অপ্দিকারী, নীলকণ্ঠ প্রন্থতির হাত দ্য তা-ও আবাব নুতন কবে মাথা 
তুলল। 

এছাডা এল লৌকিক সঙ্গীত। উ্্ঘ টগ্লা থেকে নিধুবাবু তা বাংলায় 
আমদানি করেন। শ্রীধর কথক; কালী মিঞা, রাম বস্থ এ বিষে ছিলেন 
ভাব সহকারী । বাউল গানের জন্মও এই সময়েই কিন! বলা কঠিন। কাবণ 
বৌদ্ধ প্রভাবের যুগ থেকেই একটা ধর্ম সন্প্রদাষ গভে উঠেছিল, যা! বাউল নামে 
খ্যাত। এদের সাহিত্যিক এতিহ্থ পুরানো হবাবই কথা। কিন্ত ছাপার 
অক্ষরে যে বাউল গান আমর! পাই, ত| খুব অর্বাচীন। এমন কি যে সমযের 


কথা বঙ্দছি, তারও পরবতী হওয়া সম্ভব | 
|. 


৫৩ বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা 


শ্যঠমাসলীত 3 রামপ্রসাদ ও কমলা কান্ত 


প্রা তিনশো বৎসব বেঞ্ণৰ প্রেমসঙ্গীতেব একাধিপহ্য চলাব পব বাংলা 
সাহিত্যে শ্টামাসঙীত দেখা শিল। 

তান্ত্রিক পুজা-পদ্চতি এদেশে খুব প্রাচীন। ঘবে ঘল্বণ কাশীপুজাব ধুম 
ছিল । ম্মশানকালী, বক্ষাকালী, ডাকাতে কাশী, বকমাবি কালী বাঙালীর 
কাছে পুজা পেয়েছেন । ধুপধুনে।, ঢাকেব বাগ্ভ ও পাঠাব বজ্জে শিত্য ভাব 
মহিমা ঘোষিত হযেছে । কিন্ত দেশেব সাহিত্যে ভাব সন্ধান মেলে না । সব 
দেবতাব নামে মঙ্গন আছে, ব্যাঘ্ব দেবতা দক্ষিণ বাষও বাদ পছেন নি, কিন্ত 
কালীব ভাগ্যে কোন মঙ্গল লাত হয় নি। মাতৃ দ্বেহাব মন্যে চণ্ডী নান! 
স্থান নানাব্বপে আবিভূতি! হযেছেন। কিন্ধ কালীকপে ডাব অবহবণ 
বিদ্কাস্ুন্দবেব আগে দেখ! যায নি। এব একটা কাবণ হযত ইব্চন মতের 
অতিপ্রচাব, কিন্ত আসল কাবণটা অজ্ঞাত | 

খাটি শ্যামা সাহিত্যে প্রবর্তন কবলেন বামপ্রসাণ এবং ঠাব হাতেই “বৰ 
সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা সাধিত হল। লিবিক কবি হিসাবে বিচাব কপ বসলে? 
বামপ্রসাদেব আজ অনুনক ত্রুটি চোখে পড়বে । চাব ভাষা সৌভববিহীন। বক্তব্য 
অনক্কবণবর্জিত, তবু বামপ্রপাণ অতুলনীন তব অকপট আস্টবিকশাব জস্থে | 
এই আসন্তবিকঠাব আবেদন কদাচিৎ নবোত্তম প্রমুখ বৈষ্ণব দহাজুনন লখায় 
পাওয়া যায়। কিন্ত এ বিষয়ে বানপ্রসাদই শ্রেষ্ঠ । যেমন, 


মামা বলে আব ডাকব না। 

ওমা, দিযাছ দিতেছ ক ৩ই যন্ত্রণা ॥ 
ছিলাম গৃহবাসী, কবিলি সন্ন্যাশী, 
আব কি ক্ষমতা বাখিস এলোকেশী, 
ঘবে ঘবে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব, 
মা বলে আব কোলে যাবো না ॥ 


এই যেমন হতাশামিশ্রিত অভিমানের স্ব, ভেমনি আত্মনির্ভবভাও 
দেখা যায়, 
আঁমি কি ছুখেরে ডব্বাই। 
তবে দাও ছুখ মা আর কত চাই | 


গীত সাহিত্য ৫১ 


বিষের কমি বিষে থাকি মা, 
বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই | 
আমি এমন বিষের কৃমি মাগোঃ 
বিষের বোঝ! বয়ে বেড়াই ॥ 
প্রসাদ বলে বঙ্গময়ী। 
বোঝ। নামাও ক্ষণেক জিরাই | 
দেখে! স্থথ পেয়ে লোক গর্ব কবে, 
আমি করি দুখের বড়াই ॥ 
এই কখনে। অভিমান, কখনে| হতাশ!, কখনো উল্লাস, কখনো অনুনয়." 
এ যেন আপন অন্তরঙ্গের সঙ্গে আন্তরিক বোঝ।-পড়া। আগন প্রন্যাষে অকপট 
না লে, মান্থষ কখনে! এত সহজে নিজেকে হার মধ্যে ডুবিয়ে দিতে পারে না 
ভেবে চিন্তে আক্ষরিক স্তব বা অইক ব! বন্দনা লেখে ! প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে 
সে রকম লেখার পরিমাণ বড় কম নস । 
র'নপ্রসাদের এই দারা কমলাকান্তে এবং দাশর্থিহেও কতক পরিমাণে 
বযষে এসেছে । কমলাকান্তের রচন। একাদ্িকহাব এই উচ্চভুমি কদাচিৎ 
স্পর্ণ করে। মাঝে মাঝে যখন ভার পাঙ্জিত্যের নকল আবরণটি খসে পড়ে, 
তখন হার লেখনী ও রামপ্রসাদের সহজ বেগ অজন করে| যেমনঃ 
মজলো আমার মন-ভ্রমরা কাশী-পদ-নীলকমলে। 
বিষষ-মধু তুচ্ছ হল, কামাদি বিপুসকলে। 
অনুপ্রাস বাতিকগ্রস্ত দাশুরায়ও এক-একবার এই স্তরে পৌঁছেছেন 
দৌষ কারে! গো নয় যা 
আমি স্বখাত সপিলে ডুবে মরি শ্যামা । 
শ্যামাসঙ্গীতের এই করুণ মধুর সুরটি কিন্ত এইখানেই শেষ হয়ে যায়। 
পরব গা কালে আর তা শোনা যায় নি। 


উমাসঙগীত 2 দাশরধি রায় 


স্টামাসঙ্গীতের পাশাপাশি আর একটি শাখা সাহিত্যকে আস্তে আস্তে 
অধিকার করেছিল, তা হচ্ছে উমাসঙ্গীত। উমাসঙ্গীত বৈষ্ণব বাৎসল্য- 
সঙ্গীতের মতোই বাঙালীর আদরের সামগ্রী । 


৫২. বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা! 


বৈষ্ণব কবিতায় যশোদার আদরের ধন গোপাল বনে যায় গরু চরাতে। 
বনে নানা বিপদের ভয়, কচি ছেলে গোপাল, তার ওপর ছুরস্ত, কাজেই 
মায়ের প্রাণ নানা আশঙ্কায় ব্যাকুল। সারা দিনের অদর্শনে ব্যাকুলা হযে 
তাই তিনি ঘর-বার করেন। এই ক্ষণিক অদর্শন ও আশঙ্কার উত্তাপেই বেশির 
ভাগ কবিতার জন্ম ৷ 
গো-চারণে যাবার আগে ষশোদা গোপালকে দিযে শপথ করিষে নিচ্ছেন, 
মায়ের শপতি লাগে না ধাইও ধেন্গুর আগে 
পরাণেব প্রাণ নীলমণি। 
নিকটে রাখিও ধেঙ্ বাজাইও মোহন বেণু 
ঘরে বসে আমি যেন শুনি। 
গু যা ক 
তৃষা হলে চেও বারি বলাই ধরিবে ঝারি 
নামিও না যেন যমুনাষ | 


স্নেহান্ধ মাতৃ-হুদযেব সকরুণ আশক্কা! এর চেষে সুন্দর ভানে আর 
প্রকাশ করা যেত কিনা সন্দেহ! 
গোপালের দৌরান্্যে বিব্রত জননীর স্নেহমিশিত অগ্ভুযোগ প্রকাশ 
পেয়েছে ষে দু-এক স্থানে তা-ও কম উপভোগ্য নয! যেষন, 


মরি বাঁছ। ছাড়ে! রে বপন, 
কলসী উলাইয়া তোমায় লইব এখন । 
আমি রইলাম ভোমায় লইয!, 
যায় ঘষে ঘরে উনান বইয়া 
মোর হইবে কিসের উপায় । 
কলপসী লইয়৷ কাখে, ছাড়ে! রে অভাগী মাকে, 
হেরো দেখো! ধবলী পিয়ায় ॥ 
এখানে জননীর যে কপ, তা কষ্ঙ-জননী বক্শাদার ক্ধপ নয়। স্ক্জানের 
যে ব্পঃ তাও গোলোকধিহারী হরির নয় । এ রূপ বাংল] মায়ের, বাঙালী 
ছেলের । যে হতভাগিনী পলী-জননী দূর গ্রামে কোলের শিশুটিকে পড়তে 
পাঠিয়ে, সারাদিন তার পথ চেয়ে বসে থাকেন, আর নান! "মূলক চিত্তায় 
আকুল হয়ে ছটফট করেন, এ ভারই অন্তরের বধপ। বে শল্লী-গৃছিন 


গীত সাহিত্য &৩ 


বিপুল কর্মভারবিবত সংসারে কোলে দামাল ছেলে নিয়ে বিব্রত হন, এ 
দধপ তারই। 
উমাসঙ্গীতেন্ন আবেদন "আরো গু, কারণ "ভার অন্তর্পি বেদনা আরো! 
প্রত্যক্ষ । ধনী পিতামাভার একমাত্র কন্যা গৌরী বৃদ্ধ বর শিবের হাতে 
পড়েছেন | দরিদ্র, তাতে অসংঘত স্বভাব, 'অভাবের সংসারে অনেকগুলি 
কাচ্চ'-বাচ্চা নিয়ে গোরীব "তাই ছুঃখের শেষ নাই | মা মেনক1 মেয়ের এই 
দুর্শ| ভেবে দিবারাত্র কাদেন। কখনে। পানাণ স্বামীকে এমন পাত্রে কন্তা 
সমর্পণ করার জগ্ঠে দোষারোপ করেন। কখনো মেয়ের ওপর অভিমান 
করেন। কখনে| বাস্বপ্পে ভার যোগিনী রূপ দেখে চমকে ওঠেন । স্বামীকে 
অন্থরোধ করেন, কয়েক দিনের জগ্ঠে মেয়েকে কাছে এনে দেবার জন্তে | মায়ের 
এই আশঙ্কা, বেদনা ও আকুলতার কানন! এদেশে আগমনী গান নামে বহুকাল 
থেকে চলে আসছে । পার্বগী আদেন। তিন দিন মাত্র থেকে আবার ঢলে 
যান। আবার সুরু হয় মায়ের কানা । তার নাম এদেশে বিজয়া সঙ্গীত | 
এই আগমনা ও বিজয়া সঙ্গীত যথাক্রমে ছুর্গোৎসবের আগে ও পরে 
এখনে! ভিক্ষুকদের মুখে শোনা যায়। কৌলীগ্প্রথায় দেশের কত পার্বতীই 
এমনি ধারা অপাতে শ্ৃশ্ত হয়ে অভাগিনা মাষের কান্নার কারণ হয়েছে । কত 
'অজানা অন্তঃপুরের অশ্রধার। পুষ্িত হয়ে আছে এই সব সঙ্গীতে । অল্প 
নাঘাতেই যে বাঙালী মা যশোদার মুঠিতে আনাচে-কানাচে কেঁদে বেড়িয়েছেন, 
এতবড় ব্যথায় বুক তার কতটাই না তেডেছে! সে ভাঙার সুর আছে এই 
গানগুলিতে | 
উমাসঙ্গীত রামপ্রসাদ দিয়ে সুরু হলেও) এ বিষয়ে দাশ রাষেরই 
নর্বোধকৃপ্ধ রচনার নিদর্শন পাওয়| যায়। সাধারণত লোকের মূখে মুখে থে 
গানগুলি ফেরে তা সবই দাশুর রচশ1। দাঁশুর প্রকৃত খ্যাতি এদেশে পীচালীর 
জন্টে | দুঃখের বিষয়, বেশির ভাগ পাঁচালীই তার তদ্রজনের পাতে দেবার 
মতা! নয়। কিন্ত আগমনী ও বিজয়ার গান দাশু রাজা । 
রামপ্রমাদই অবশ্ট প্রথম ধুয়াটা ধরিয়ে দিয়েছিলেন, 
এবার আমার উম এলে আর তারে পাঠাৰ না। 
বলে মন্দ বলবে লোকে কারুর কথা গুনব না ॥ 
কতই লোকে প্রচার করে, জামাই নাকি ভিক্ষে করে, 
এবার মায়ে ঝিয়ে করব ঝগড়া জামাই বলে মানব না ॥ 


৫৪ বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা 


দাশু এরই ওপর সুরের পর সুর চড়িয়েছেন। মা মেনকার বিরহন্যথার 
বিভিন্ন স্তর ক্তার গানে অপন্দপ ভাবায় কূপ পেষেছে। যথা, 
গিরিরাজ কি করো গুহে বসিয়ে । 
সন্বংসর গত হল উমারে আনো গিষে ॥ 
কিংবা 
গিরি গৌরী আমার এসেছিল । 
স্বপ্নে দেখা দিয়ে চৈতন্বধপিণী 
অচৈতশা করে কোথাষ লুকাল ॥ 
কহিছে শিখরী কি করি অচল, 
নাহি চলাচল হলাম হে অচল, 
চঞ্চলার মো জাবন ৮ঞ্ল 
অঞ্চচুলর নিধি পেয়ে হারাল ॥ 
দেখা দিষে “কন হেন মায়া হাব) 
মাষের প্রতি মায়া নেই মহামাযার, 
'আবার ভাবি গিবি কি নদোন অভযাব, 
পিতৃদাতষ মেয়ে পানাণী হল ॥ 
কমলাকাস্ত) রসিক রাষ, ত্রক্ত বাষ প্রভতিবও অনেক উদ্লথঘোগ্য গান 
আচ্ছ এই পর্যায়ে! তছুন একট! কথা সঙ্যের অঙ্গবোবধে স্বাকার করছে 
হবে যে, মঙ্গলকাব্যেই হক, আর ইধঞ্জর কাব্যেই ভক, আর শাামাপঙ্গী ত উমা- 
সঙ্গীতেই হক, বাংলা সাহিত্যের মৌলিক পুঁজি বেশী নয়। সেই স্বল্প যুলধন 
এক জনের হাহ থেকে পাঁচ জনের হাতে ঘুরে ঘুরে বেড়াষ 1 এত মুল কে 
আর কে অনুকারক স্থির করাই কঠিন । 
এইখানে বলে রাখা যেতে পারে থে, নঙ্গলকাব্যে শিব-দুরার যে নূপ 
আমরা দেখেছি, উমাসঙ্গীনে ভাদের দ্ধপ তারই ওপর এক পোৌচ মাজ। 
সেই একই এঁতহ্ অব্যাহতভাহুদ বয়ে চলেছে । 


বাউল-সঙ্গীত 


সচরাচর যে বাউলন্গের আমর! পথে ঘাটে দেখি, ভাদের পোশাকও যেমন 
বিচিত্র টুকরোর সমাবেশে তৈরী, ভাদের পর্মম তও তেমনি বিভিন্ন মতের ভয়াংশ 
নিয়ে গঠিত। এই সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বাংলার বাইরে নেই এবং বাঙালীর 


গীত সাহিত্য &$ 


সামাজিক জীবনেণ বাইবেই দেব স্থিতি । উর! হিশ্দ ও বটে, মুদলদানও 
বটে, আবার দুইয়ের কোনটাই নয । মনে কবা যেতে পাবে, ছুই সম্প্রদাধেন্‌ 
মুন শাখা থেকে কোন-না-কোন কারণে ধাবা পে গেছেন, ভাবা উভষ 
সম্পণষেব ধর্মমতের কতক কতক স্কুল কথ! নিয়ে, ভাব সঙ্গে নি পরিমাণ 
নুন জিনিস মিতশল দিষে, নিজোদেব মনো কবে একটা স্বতন্ত্র সম্প্রায গছে 
নিয়েছেন। প্রচনিত লমাজনিপ্ির সঙ্গে সামগ্ন্য না হওয়ায় লোকে তাপ্ক 
বলে্চ বাটল বা বাতুল। 

ঘনাজ ভাড়িভদেৰ সমন্বয সাধন ও একীকবণের মন্ব ভিসাবে এব! তাই 
প্রচনিত দেবর্পবাপেপ বাতিল করেছেন । এদ্বে উপাস্য হচ্ছেন সাই 
বাঁ গুক্ | পিল্ক পদে উপারনা-পঞ্ছটিতে বৈষ্ণবোচিত নতি ও মাধুর্মেব অভাব 
নেই, "আলাব হ্ুফীপ্র ভোগবাদকেও এলা উপেশ্দ। কবেননি। এন সাই 
সা] গুক পাবঠা কখপ্না পাথিব গুক) কপনে| বা ঈশ্বর । ভাব নির্দেশ ছাড! অন্য 
কোণ অনুশাসনই এবা মানেন আও এই জন্যে এপেব আর এক নাছ 
কঠাঙজা। এতপধতক এক শেণীর সহ্য ও বন! ঘেতে পাবে। বোধ হ 
তাঞ্িক শোদ্ধ আমন সমাজ বহিভূতি বকমেব কতকগুলো সম্প্রদাষ দেশে 
গছে উঠেছিল, যাব একট শাধাব পরিণতি বাউছন। 

বাউল সঙ্ষ। হ এব বচনা না হব, এদেন জন্যে বচিত, তাত আব সন্দেহ 
নেই | অধিকাংশ গণুনবই বচন! এমন নিখুত, বক্তব্য এত গভীব এবং 
ব্যগুনা এত মধূব যে, এগ্তলো অশিক্ষিত বাউল সম্প্রণাযেব বচণা বলে ত মানে 
হযই না, উপপন্ক খুব বেশী প্রাটীন বল মনে হয না। এ পর্যন্থ যে সমস্ত 
সম্বলন প্রকাশিত ইতধছ্ে হাব কোনটাই নিপুর্ভজান ভাব! যায না। অমুক 
মাঝি, অমুক কেন, অনুক বাগন।। অমুক হবকবা, বিচিত্র নামের স্বাক্ষব দিয়ে 
সঞ্চলধি হাব! ঘণ্উ প্রচান ককন না, থান বচল। থেকে শিক্ষিত আধুনিক 
কবিব হাত ফাবা গোপন কর্তিত পাশ না আপ্শব ভাষ।ই এ বিষষে 
আমানের প্রপাণ সাক্ষ্য, 


ধন্য আমি বীশীতে তোব আপন মু্যব ফুক। 
এক বাজনে ফুবাই যদি নাইক কোন ছুখ ॥ 
ব্রিলোক ধাম ঠোমাব বাণী আমি সোমার ফুক। 
ভালে! মন্দ রন্ধধে বাজি, বাজি দুখ আব সুখ ॥ 


৫৬ বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা 


সকাল বাজি সন্ধ্যা বাজি বাজি নিশুইত রাত। 
ফাগুন বাজি শাউন বাজি তোমার মনের সাথ ॥ 
কিংবা, 
হৃদয় কমল চলছে ফুটে কত যুগ থেকে। 
তাতে তুমিও বাধা আমিও বাঁধ! মুক্তি দিব কে। 
ফোটে ফোটে ফোটে কমল ফোটার না হয় শেষ। 
শেই কমলের গন্ধ একই রূপ যে তাই বিশেষ ॥ 
তারে পারে না রে লোভী ভ্রমর যাইতে ফেলে রেখে। 
তাতে তুমিও বাধা আমিও বীধ। মুক্তি দিবে কে॥ 
কিংবা, 
তোমার পথ তেকেছে মন্দিরে মসজেদে | 
তোমার ডাক শুনে সাই চলতে যে চাই,, 
রুখে দাড়ায় গরুতে মুরশেদে ॥ 
কিংবা, 
পরাণ আমার সোতের দীয়া, 
মোরে ভাসাইল। কোন ঘাটে ॥ 
নিঃসন্দেহে এগুলো! আধুনিক রচনা । শুধু আধুনিক নয়, ববীন্দ্রুগের 
রচনা । এর “ভিতর যেটুকু ১7০)৪)৩ ভঙ্গি দেখা যায় তা স্বেচ্ছাক্কত, একটু 
পাঞ্টে দিলেই আর কোথাও অচেনা কিছু থাকে ন।। এসব রচন| আব 
ঘাই হক, ময়মনসিংহ-গীতিকার চেয়ে ঢের বেশী ভেজাল । প্রাচীন বাংলা 
সাহিত্যে শীতের অনেক শাখা, অনেক বূপ আছে। কোথাও ভালে। 
জিনিস নেই এমন নয়, কিন্ত সর্বত্র তা অতিশয় গতাহ্ছগভিক | প্রাচীন 
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাই এই অৃষ্টপূর্ব ঘটনাকে স্বীকার করে 


নেওয়া কঠিন | 


লৌকিক সঙ্গীত ঃ নিধু বাবু ও শ্রীধর 
চর্যাপদ থেকে সুরু করে একেবারে বাউল সঙ্গীত পর্মস্ত, বাংলা! সাহিত্যে 
একটান] উপ-ধর্ষের অংধিপত্য চলে এসেছে । কিস্স।-কাব্য ও যয়মনপিংহ- 
গীতিকা ভিন্র সামাজিক মানুষের দাবী কোথাও শ্বীকত হয় নি। মঙ্গলকাব্যে 
সামাজিক মানুষ আছে, সে দেব-দেবীদের বকলমায়। রামপ্রসাদে একবার 


গীত সাহিত্য &৭ 


ব্যক্তিগত আকৃতির সুর শুনেছি, সে-ও ধর্মসম্পর্কহীন নয়। কাজেই আমাদের 
সাহিন্যে প্রেম এসেছে রাধার জবানীতে । বাত্সল্য এসেছে খনোদা বা 
মেনকার মারফতে | শৌর্ম এসেছে চঙ্ডিকার দোহাই নিয়ে । 
উনবিংশ শতাব্দীর স্চনায় ক্রমে ব্যন্তিক অনুভূতি ভাঙা ভাউ| ভাবে আসছে 
সুরু করল। ফে্ট্াকে আমরা বলি কবিওয়ালদের খুগ, সেই সুগের গীত 
সাহিত্য সম্বন্ধে সত্যি কথ| বলনে গেলে বল দরকার থে ?বঞ্ব কবিভান পর 
লিরিক কাব্যের ধারা-বিবর্তনে হার একটা বিশিষ্ট স্থান আছে | যদিও এই সব 
কবির প্রেমসঙ্গ হর দারা মূলত বৈষ্ণব কবিতা থেকেই গৃহীত, তবু এখানে 
রাধা-ষঝ।নেই, হার স্থান দখল করেছে জামাজিক জী-পুরুম | তাদেরই 
অন্থরাগ,। আবেদন) অভিমান, বিরত, অপমান) প্রেমের বিভিন্ন 'অবস্থ। 
তবলম্বন করে এই অবগ্রান লিখিত হয়েছে । নিছক কক্ঃসঙ্গাত এবং শ্বাম।- 
সঙ্গীতের প্রভাব তখনো ধু'ইয়ে পুইয়ে কাজ করেছে। ক্ুদ্কম্লের রাই 
উন্মাদিশী? কিংবা বদন অধিকারী বা নীলকণ্েের পদে, কিংবা! রমিক রায় বা ত্র 
বাখের ামসঙ্গীতে ভার ভগ্নদশার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাই । কিন্ক নৃতন স্ববেরই 
প্রাবল্য ঘটেছে । সে স্তর ক্ষীণ হতে পারেঃ তবু উপেক্ষণীয় নষ। 
নিধু বাবু ভ্'পপর কথক; বলাম বস্তু কালী মির্জা হক ঠাকুব, এই ক-জন 
এই মৃতণ দলের অন্তগত। নিধূ বাবুই এই দলের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিসম্পন্ন 
শোরি মিঞার উপ্লাকে সাংলা ছাদে ঢেলে, তিনি একদা দেশের মাবালবৃদ্ধ- 
বনিতীকে মাতিয়ে দিয়েছিলেন । ভার সেই সব গান আজে| বাংলার পলী- 
অঞ্চ,ল ক. কে ধ্বনিত হয়। তার তেহর বিরহের তীব্রতা বা মিলনের 
অদ্িব 2 না থাকলেও, ঈবয়াবেগের প্রসন্ন তা আছেঃ যা ভালোই লাগে। যেমন, 
বিধু যুখে মধুব হাসি, 
দেখিলে সোহাগ ভাপি, 
তাই তোমায় দেখিতে আসি, 
দেখা দিতে আসি না॥ 
কিংবা এটা, 
তোমার তুলনা ভুমি এ মহীমগ্ডলে, 
আকাশের পূর্ণ শশী সে-ও কাদে কলঙ্ক ছলে॥ 
সৌরতে আর গৌরবে, কে তব তুলনা হবে 
আপনি আগ্ন সম্ভবে, যেন গঙ্গাপূজা গঙ্গার জলে ॥ 


৫৮ বাংল। সাহিত্যের ভূমিকা 


এ ছুটি গান শ্রাধর কথকের নামেও চলতে দেখা! যায়, ধদিও বেশির ভাগ 
বইষে নিধূর লামই প্রচনিত আছে। শ্ীধর এবং নিধূর রচনাপদি 
অনেকটা এক রকম, ছু-জনের বিষয়ও এক, শব্দ-প্রয়োগেও তফাখ খুব কম। 
কাতদই এ গোলমালের একটা সঙ্গত কারণ আছে । কিন্ত এর ওপরেও জার 
একটা কারণ, গীত আকারে এদের লোকের মুখে মুখে ফের । উপায কি 
ওপবের গান দুটির সন্ঙ্গ শীত্চ্র গাণটিব হুফাখ ধরার ? নীচেবটি আপবের 
রঙ্গনা বল প্রচারিহ। 

তব ভব কি সুখ হত। 

আমি যাহুর ভালাবামি মে ষযদি ভালোবামিত ॥ 
প্রেম-সাগবণের জল হইত তবে শীতল, 

বিচ্ছেদ বাডবানল যদি তাহে না থাকিভ। 

এই শ্রেণীর গান বহু কবির আছে | পৃথক পৃথক ভাঙবে এব জনুহ্বা 
কোন কবিকে শিাচন করা চত্ল নাঃ সনগ্রভাক্ব এই পর্যায়ে সাঙিতাকে 
একট! বিনের শৈলীর শ্রন্তগহ করবে দেখাই শেষ । 

বাম বন্থ বা কালী শিজাব বিরহসঙ্গীতের আবেদন আপ একটু গহাব। 
অতনক স্থানে ভ প্রাষ খাঁটি লিব্্কির কাহাক্াছি এসে পুড়ছে, নিধুবাপু ব 
গ্পর কথাকে যা হত পাবেশি | হাম বহু বা কালী শিঙ্জার বিল্ভগাতুন বানান, 
কথা যে নেই ভা নঘঃ মামূলি উপমার বাহুল্য যে নেই তা-ও নয়] হনে, 
সন্বকে ছাপিষে ওঠে একটা আকুলত।, একটা অন্যক্ত বেদনা, যা মনকে উনে। 
যেষন রাম বসুর, 

মনে রইল রে মনের বেদন। | 
প্রপাসে বথন যায় গো সে, 

তাবে বলি বলি বলা হল ন|। 
সবমে অরুমর কথা কওয। গেল লা ॥ 

কিংব। কালী মিক্ষার (যদিও এতে কিছু পরিমানে জঞ্-পকিের আভাস 
আছে), 

আর 5 যাব না আমি যমুনারি কুলে। 
গুরুঙজগন ছিল সাথে, মরে ছিলাম মরমেতে, 
ভরিয়ে এনেছি কুস্ত নয়নেরি জলে ॥ 


গীত সাহিত্য ৪৯ 


এই ধরনের গানই যে পি প্রেমমঙীতেব পিতা ন| হক পিভানত 

স্থানীয়, '্চাতে আব সন্দেহ নেই । নিধু বাবু ব| ভীপব কথক, কিংলা রাম 
বস্তু ব| কালী মির্জা এই ধারাটা কোথ! থেকে পেলেন, "ভা নিয়ে গবেলণ! 
কবে দেখছে আমাদের বেণী দূব যেতে হবে না। অন্থলান কবাহ পাবা ঘ 
দেব-দেবী-সঙ্গীত যথেষ্ট হযে যাবার পর দেখেন চিন্ববৃত্তি মানবী ত 
খঁজছিল। তাবই ভাষা আধো আবে] ভাবে প্রকাশ পেথেছে এইদন প্রেছের 
গানে বা নিবৃব প্রমিদ্ধ বাংলা ভান! সন্ধন্ধায় গানে, 

নানান দেশেব নানান 'ভাম]। 

বিনে ত্বদদণী ভাঙা হেটে কি আশা? 


শাসক 


ধ 


এই প্রেমমঙ্গী ত জাবেো! একই হান্বা, কিন্ত আবো আনেক বেশী সাব্লল 
ভামাষ রূপ পেয়েছ গোপাল উঠব বিদ্ভা্ন্দব গানে । আবভেক শিগ্চাতপ তল 
যে মানবিক 'আনবেধনটুকুব অভাতুব কান্যট আগাগোডা অপুর শব-ল'লাৰ 
নিদ্ধল খেলায পর্যবসিত ভযেছে, গোপাল উত্দেব যাত্রা-গানে তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা 
হযেছে | কোশ কোন বিবষে গোপাশ উড আপৃনিককে ও টেক্কা দেন, মতন, 

কদ:লবি বনে গেলে কাটা ফোটে পায় । 

ত| পুলে কি ফাকে ফাকে পা বাছানো যাষ ॥ 

ডবছি শ| ড্ুব্ত মাছ, পাতাল কত দুলে দেখি। 


রূপ পথে কি কুল হাবালাম বকুমতিল।য একুস ত* 


সে চুন কুল রে নান! গেঁথেচে। | 
বলা বাহুল্য, কছিব প্রশ্ন শিষে শ্রামবা মাথা ঘামাচ্ছি না| আমাকদব দান 
বাখতত হবে? একদ| এই উডিশ! সগাশবের গান প্রকাশ আমার গাওসা ভন 
আব মণ্চনী কবে বস বানকবুদ্ধ ভাই গুনত*ণ | টিকেব আদান কুলনাবাব? 3. 
শুন দু-হাতে কান ঢাকতেন শা। 


লহ স্জা জজ 

খুঃ পুঃ ২০০০--বৈদিক আর্য সভ্যত1। বেদে পূর্বাঞ্চলীষ দেশ ও মানুষের 
উল্লেখ । 

হৃঃ পু ১০০০-_রাঁঢ (ত্তস্ত ), পৌণু, (গৌড়) ও বঙ্গ (পূর্ববঙ্গ )। অস্্িক 
জাতিব সভ্যতা । শিব-শক্তি আবারনা। 

খৃঃ পু ৩০০--মৌর্য শাসন। মগধেব অধীনে বাংলাব কতকাংশ। 
বৌদ্ধ ও ব্রাঙ্মণ্য সংস্কতিব বাংলাষ প্রবেশ । 

খুঃ অঃ ৪০০--গপ শাসন । বাংলা আর্ধাবহঠব সত্যতা ও সংস্কতি 
বিস্তাব। বাগালীব ব্বপাস্তব | 

খু অঃ ৭০০-_কর্ণক্থবণে (মুশিদাবাদে 8) শশাঙ্ক মহাবাজেব মানির্ভাব | 
হর্ষবর্ধন ও শশাঙ্ক । 

খুঃ অঃ ৯০০-বাংলাষ পাল বাজাদেব শাসন । ধমপাতলর শিশিজ্য | 
বেদ্ধ সহজ্যাবাদ এবং চর্যাপদ ও নাথ সাহিত্য । 

হাঃ আ? ১২০০--সেন বাজাদেব শাসন। কোৌলীন্ত প্রথা । লক্ষণ সেন ও 
ক্য়দেব | সহজিয়। বৈষ্ণব ধর্ম | তুকী অভিযান | রামাই পণ্ডিত শৃশা পুপান। 

খৃঃ অঃ ১৪০০-মিথিলায বিদ্যাপতি | বাংলায় বড চণ্তদাস | আশি 
টবঞ্চব কবিতা । তাকেরপুবে (রংপুব) কংস নাবাষণ বা বাজ্া গণেশ । 
কন্তিবাসী বাঁষাযণ | ববিশালে বিজয় গুপু ও মফ্মণপিংহে নাবাযণ শব । 
মনস! মঙ্গল । মালাধব ও শ্রীকৃষ্ণ বিজষ | 

খুঃ অঃ ১৫০০-_শ্রীচৈহন্ত ও গৌচীয বেঙ্টর ধর্ম। ছষ গোস্বমী ও 
ঠাদেব মত | পদাবলী ও চবিত সাহিন্য। বৈক্গবশ্গাব প্রভাব | মুকুন্দবাম 
ও মাবনাচার্য। চণ্ডা মঙ্গল। 

হৃঃ অঃ ১৬০০-কাশাবাম দাপ ও মহাঁভাবত। ঘননাম ও ধর্ম মঙ্গল | 
মুসলীম কিস্পা কাব্য । দৌলৎ কাজি ও আলাওল। জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস 
প্রমুখের কবিতা । 

গুঃ অঃ ১৭০০-_বামেশ্ববেব শিবায়ণ | ময়মনসিংহ গীতিকা ও লৌকিক 
ছড়! সাহিত্য | 

থুঃ অঃ ১৮০০-_তারতচন্দ্র ও নদীযাব মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র | অন্নদা মঙ্গল । 
হালিসহরের রামপ্রসাদ ও শ্যামা সঙ্গীত । বাউল গান । 

থুঃ অঃ ১৯০০-_গীউসাহিত্য । দাশরথি, কমলাকাস্ত, নিধুবাবু, হরু 
ঠাকুর ও গোপাল উড়ে । এপ্টনি, ভোলা ময়বা! প্রভৃতি কবিওয়ালা | 


দ্বিতীয় ভাগ 2 আধুনিক কাল 


স্রচ্জন্ন। 
ইংরেজ অধিকার 


১৭৫৭ সালে পল|শীব যুত্দ্ধ সিবাজউদ্দোলাব পবাজ্য হল। হষ্ঠ ইগ্ডিয়া 
কোম্পানি বাংলা, শিহাব ও উচিষ্যাব দেওযাশি পেন ১৭৬৫ সালে। ১৭৭৩ 
সাুলব বেগুলেটি একু কোম্পানিকে বুটিশ জাঠিব প্রচিশিধি কাপে বাংলা 
শাসনের অধিকার দিল | এখান থেতকই সক হল ভাবত ইতবেজ শাসন এবং 
শৃতন যুগ এল। 

নবানী আমলের সাশাজিক পিশঙ্খলাষ ও শাপক জহর পৈনম্যমূলক 
আচবখে হিন্দুবা পাঁচ শহাবধিক বৎ্সণ নিগৃভাত হয়েছিলেন । তাবা আসন্তবিক 
তা,ব চাইছিলেন গপিবতন। ইজ *'সনকে ভান লাই উন্নতি ও প্রগতি 
সহাষক জ্ঞানে স্বাগত কবনেণ। 

শিক্ষা ও সংস্কতিব ক্ষেত্রে ইণবেজ শালন সত্যই প্রণতিব পবিপোধক হল। 
১৮০০ সালে ফোটি উইলিয়াম কনেজ ও ১৮১৭ নালে হিন্দু কলেজ স্থাপিত 
হম| এব পরবে একে একে ডাফ কলেজ, কফ্চনগব, হালী ও বহবমপুব 
কলেজ শ্য এবং ১৮৫৭ সালে গঠিত হয কলকাতা বিশ্ববিদ্ভালয। পুবানে। 
আমলেব শিক্ষা্দাক্ষাব উপর ছেদ পড়ল এখাম্ন এবং নব সংস্কতিব সচনা ভল। 
বামমোহন বাধ ১৮২৩ সালে যুগের অন্থযায়ী ধাবাষ এদেশে বিজ্ঞান, ইতিহাল, 
চিকিৎসাশাস্ত্র ইত্যাদি পড়ানোব দাবি জাশিঘে তখনকার গবণব জেনাতবল 
লর্ড আমহাষ্টকে এক চিঠি দেন। এই চিঠি এবং ১৮৫৪ সনেব উদ্ডব 
1590086101৮ 1)9৭1)%০)8 থেকেই শিক্ষাক্ষেত্রে আসে বৈপ্রবিক পবিবর্ন | 

এই নৃতন শিক্ষা-দীক্ষাব ফলে দেশে সামাজিক জীবনকে আমূল ঢেলে 
সাজাব তাগিদ অন্গভতবৰ কবলেন দেশবাসী এবং একে একে ভাবের দাবি অনুযায়ী 
আইন তৈবি সক হল। বামমোহন বাধে আন্দোলনে সতীদাহ নিবাবণ আইন 
হল (১৮৩০), বিদ্যাপাগব বিধবা! বিবাহ আইন পাশ কবালেন ১৮৫৫ সালে। 
১৮৫০ সালে জন্মগত বাধা অপষাবণ আইন এবং ১৮৭২ সালে অসবর্ণ বিবাহ 
আইন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আনল আবো বড় পবিবর্তন। ১৮৪৯ সালে 


৬৪ বাংল! সাহিত্যের ভূমিক। 


নারীদের শিক্ষার জন্বে প্রতিষ্ঠিত হল বেধুন কলেজ! নারীর সামাজিক 
অধিকার লাহভির এই হল প্রথম সোপান । 

রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ গঠন করেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাকেই পুষ্ট 
ও সমুন্নত করেন ১৮৩৯ সালে । কেশবচন্র সেন ও শিবনাথ শাস্ত্রী পরে 
ভিন্ন ধারায় চলে যান যদিও, তবু সমগ্র ভাবে ব্রাহ্মঘমাজই দেশে বিধন! বিবাহ, 
অলবর্ণ বিবাহ, জাতিভেদ লোপ, নারীর শিক্ষার অধ্বিকার প্রভৃতি প্রগতিমূলক 
আন্দোলন করেছে এবং নূতন যুগ ও জীবনের প্রতি লক্ষ্য রেখে সাহিত্য ও 
সংস্কতিরও পুনর্গঠন করেছে । এই প্রগতিযূলক আন্দোলনের বিরুদ্ধে একট! 
সনাতনী আন্দোলন চলে রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে । কিন্তু দেশে তা বিশেম 
আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে পারে নি। 


নূতন সংস্কৃতি 

ইংবেজ শাসনে নৃহন শিক্ষ।-দীক্ষা ও নৃতন সামাজিক দৃষ্টিতঙ্গি দেশে এল 
বটে, কিন্ত মস্ত একটি কুকলও এল এই সঙ্গে। দেশের অর্থনৈতিক বলনিষ « 
সম্পূর্ণ ধনমে পড়ল ইংরেজ ভাতিব শোষ্ণর ফলে । সপ্তরশ শতাবার শেষ 
পরববই বাম্প ও কিছ্যৎকে যান-বাহন চলাচলে এবং শিল্প-উৎ্পাঁদদন শিল্ষাজি ত 
করতে পেরেছিলেন ইংরেজ জাতি । তার ফলে কুটারশিপ্গের যুগ শেষ হয়ে 
ইংলন এসেছিল বৃহৎ শিল্প বা যন্ত্রশিল্গের যুগ । 

তারতবর্ষ থেক সুলভ মুল্যে সংগৃহীত কাচা মাল নিয়ে গিয়ে, ইংলতগুর 
কারখানায় "তা দিয়ে পণ্য বানানো এবং ভারতের বাজারে আবার সেই পণ্য 
এনে রেচা, এই করে ইংরেজরা অনীম এরশবর্ষের অধিকারী হহলন এই সময 
থেকে । আর এই শোষণের ফলে নিঃস্ব সর্বস্বান্ত হতে লাগলেন তার তবর্ষের 
চাষী ও কারিগর শ্রেণী । কিন্ত দেশের এই অর্থনৈতিক সবনাশ টের পেলেন 
ন! অনেক দিনই তথাকথিত শুদ্রসমাজ | ভাদের একাংশকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
দ্ুযোগে জমিদার করেছিলেন ইংরেজর!, আর একশ্রেণীকে ইংরেজীশিক্ষিত 
স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত বানিয়েছিলেন, যাদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সংঅব ছিলন! । 

দেশে কিন্ত আস্তে আস্তে আত্বচেতন। জাগতে লাগপ। শিক্ষিত 
মধ্যবিস্বেরা যখন ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় জমিদার ও ব্যবপাষী হয়ে 
ধনসঞ্চয় করতে লাগলেন, অথব! সরকারী চাকুরিয়! রূপে ক্ষমতা, আরাম 
ও স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে লাগলেনঃ সাধারণ মাহুধরা তখনি স্বাধীনতা লাভের 


স্চন! ৬৫ 


কথা তাবতে আবস্ত কবলেন। এই তাবন! থেকেই আস্তে আস্তে সুরু হল 
বিদ্রোহ এবং সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, সাওতান বিদ্রোহ) সিপাহী বিদ্রোহ, লীল 
বিদ্রোহ, একেব পব এক কবে দেখা দিতে লাগল | ১৮৮৭ সালেৰ সিপাহী 
বিদ্রোহে বাঙালীব কোন বড থিকা ছিল না|, কিন্ত ১৮৬০ সালের নীল 
বিদ্বোহে ভাবা প্রবল শক্তিতে সড়েছেন। 

শিক্ষিত শভবেদের মধ্যে হবিশ মুখোপাধ্যায় হিন্দু পেটিয়টে শীল বিদ্রোহ 
নিষে আন্দোলন কবেছেন। দীনবন্ধু এ নিষে নাটক লিখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 
আনন্দমঠে সন্ন্যাসী বিদ্রোভ মহিমান্বিত হযেছে । কিস্ক শভবেদেব বাজনীতি 
বিদ্রোহ অপেক্ষা নিয়ম তন্থেব পথকেই বেশী খুজেছে। ১৮৬৭ সালেব হিন্ু- 
মেলায প্রথম সজ্ঘবদ্ধ বাজনৈতিক আন্দোনশেব ভিত্তি স্থাপিত হয। ১৮৮৫ 
সালে জাতীয় কংগ্রেসেব মধ্যে এই চে হনাই বিস্তাব লাত কবে। তাবপব 
বঙ্গভঙ্গ বোধেব প্রয়োজনে ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলন দেখ! দিল; ক্রমে 
বক্ত-বিপ্লবে ঘটল শব র্ূপান্তব | বাক্ষনীতির ছু-ধাবাই তখন থেকে চলল 
পাশাপাশি । 

পেশেব মুঘলমানবা কেউ কেউ জাহীষ আন্দোলনে এসেছিলেন, কিন্ত 
বেশিব ভাগই দূত্ব ছিলেন। ইংবেজেব প্রতি বিদ্বেষ বশে ভাবা আধুনিক 
শিক্ষা নেননি, হাই এই আন্নালনেব প্রক্কভ ভাৎ্পর্য ঠাবা উপলব্ধি কবেননি | 
শাছান্ড| ১৮৫০ সালের ওহাবী বিদ্রোহ এবং ১৮৭৯ সালেব আলিগড কলেজ 
স্থাপন| মুসল'ম মনস্তত্বে দাকণ একটি তেদবুদ্ধি ও স্থষ্টি কবেছিল। এই ভেদবুদ্ছিই 
১৯৩০ সালে সাম্প্রনাষিক কাটোযাবাব সুযোগে লীগ মন্ত্িঘত! গঠনেব এবং 
১৯৪৭ সালে বঙ্গবিভাগেব মধ্যে দিষে মৃত হয়েছে বাংলাব চিব ছূর্ভাগ্য রূপ | 


আধুনিক সাহিত্যের বিকাশ 


আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ক্রমবিকাশেব ধাবা বুঝতে হলে, ইংবেজ 
বাজত্ব স্থাপনের স্বক (১৭৬৭) থেকে স্বাধীনতা লাভেব (১৯৪৭ ) অধ্যাষ 
পর্যন্ত, জাতীয় জীবনেৰ এই ধাবাবাহিক প্রবাহটা অনুধাবন কব! দবকাব। 
সাহিত্য জাতীষ মানস-প্রকৃতি এবং সমাজ প্রবণতাবই দর্পণ, সেদিকটা বাদ 
দিযে তাই সাহিত্যে প্রগতি বোঝাই সম্ভব নয়। 

এই সময়ের মধ্যে আমব। দেখলাম, দেশে বিচিত্র জ্ঞান-বিজ্ঞান আমদানিব 
জন্তে প্রভূত চেষ্টা চলছে। সামাজিক ক্সংস্কাব ও নৈতিক কদাচার দূৰ কবাব 

& 


৬৬ বাংল! সাহিত্যের ভূমিক! 


আন্দোলন চলছে। দেশপ্রেমকে জাতির মানসলোকে সগৌরবে প্রতিষ্ঠা 
করার আয়োজন হচ্ছে । এই নানামুখী বাস্তব প্রয়োজন থেকেই জন্মেছে বাংলা 
গদ্য, যা প্রথম কেরী ( ১৭৬১-১৮৩৪ ), মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার ( ১৭৬২-১৮১৯), 
রামরাম বস (১৭৫৭-১৮১৩) ও রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩) স্থৃষটি 
করেন। 

বাংল! ভাষার ব্যাকরণ ও অতিধান প্রথম রচিত হয় এদের সময়। 
ছোট-বড় বু বই লেখা হয়েছিল । রামচন্দ্র বিভ্যাবাগীশের “বঙ্গভাবাভিধান, 
(১৮১৭), রাধাকান্ত দেবের “বাংলা শিক্ষক” (১৮২০), রামমোহন রায়ের 
“গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ, (১৮২৬), রামকমল সেনের “ইংরেজী-বাংলা 
অভিধান? (১৮৩৪) তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য । পাদ্রী পণ্ডিতদের মধ্যে 
হালহেড, আপজন, কেরী, মার্শম্যান, হউন প্রসৃতির কাজ এক্ষেত্রে সব চেয়ে 
স্মরণীয় । প্রথম সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রেরও এদের হাতেই জন্ম । 
মার্শম্যানের “সমাচারদপণ” ৫১৮১৮), বামমোভন রাষের সিঙ্বাদকৌ মু? 
(১৮২১), ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদ-প্রভাকর? (১৮৩১) পরের পর লঙ্গণীষ | 

কিন্ত কেবল মাত্র প্রয়োজ্নামনক লেখা নিয়েই ব্যস্ত থাকেনি আধুনিক 
বাংল। সাহিত্য । যুগোচিত বিচিত্র তাব-কল্পনা, মশনশালঠ1 ও জাবন-দর্শন 
তাকে নৃতন সাহিত্য রচনাতেও প্রবতিত করেছে কাব্য, নাটক? উপস্থাস, 
গল্প, প্রবন্ধ, নানা পথে যেমন সাহিত্যিকের স্থজনী প্রতিভ| উচ্জুঘিত শথেছে, 
তেমনি সমাজ-জীবনের বিচিত্র সঙ্কট-সমস্ত! তাতে মৃত হযেছে। নর-লাদীর 
সম্পর্কের উপর হয়েছে নৃহুন আলোকসম্প১ এবং জগণ্খ ও জীবনের রহস্য 
ব্ূপায়িত হয়েছে গল্পে, গানে, লিরিক কবিহায়। ঈশ্বর পু €(১৮১১-১৮৫৯), 
প্যারীাদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩)১ বিদ্যাসাগর €১৮২০-১৮৮৬)১ অক্ষয় দৃত্ব 
€(১৮২০-১৮৯১ ), মাইকেল (১৮২৩১৯৮৭৩১১ রঙ্গলাল (১৮২৭-১৮৮৭), 
দীনবন্ধু ( ১৮৩০-১৮৭৩ ), বঙ্কিম (১৮৩৮-১৮৯৪ ), হেমচন্দ্র (১৮৩৮৯০৩ )১ 
নবীনচন্ত্র €(১৮৪৭-১৯০৯ ), বরমেশচন্দ্র €(১৮৪৮-১৯০৯)১ ব্হারীলাল €(১৮৩৫- 
১৮৯৪), গিরিশচন্দ্র (১৮৪৪-১৯১১ ), রবীন্দ্রনাথ ( ১৮৬১-১৯৪১ ), দ্বিজেন্দ্রলাল 
( ১৮৬৩-১৯১৩ ১, দেবেন সেন (১৮৫৫-১৯২০ ১১ অক্ষয় বাল (১৮৬৫-১৯১৮), 
প্রভাত মুখোপাধায় (১৮৬৩-১৯৩১ ), প্রমথ চৌধুরী €(১৮৬৮-১৯৪৬ ), 
শরৎচন্দ্র ( ১৮৭৬-১৯৩৮ ); এই শতান্দীব্যাপী সাহিত্যযাত্রার কয়েকজন নুখ্য 
'অষ্টা। এদের সঙ্গেই আছেন আরো! বহুজন। 


সচনা ৬৭ 


উনবিংশ শতাব্দীতে জাতীযতাই ছিল সাহিত্য-স্থষ্টির আদি উৎস। 
সিপাহী বিদ্রোহের অশ্বারঢ1 ঝান্পীর রাণী গাইকেলের “মেঘনাদবধে? (১৮৬০) 
প্রমীলার মুতিতে দেখ! দিয়েছেন। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ “আনন্দমঠে” এবং 
বিগ্ভাসাগরের বিধব| বিবাহ আন্দোলন “বিষবৃক্ষে? প্রেরণ! দিয়েছে বঙ্কিমকে | 
'নীলদর্পণে্র কথা আগেই বলেছি। রবীন্দ্রনাথও স্বদেশী আন্দোলন থেকে 
“গোরা"র (১৯০৭) উদ্দীপন পেয়েছেন । কিস্ত রবীন্দ্রনাথের পরবতী রচনাগুলি 
দেশ-কালের সীমাতিক্রম করে আন্তর্জাতিক মানবাক্সাকে স্পর্শ করেছে তার 
ভাবের প্রাচুর্য ও আদর্শের মহক্কে। এখান থেকেই আধুনিকতার হুরু। 
শরৎচন্দ্রঃ প্রমথ চৌধুরী ও সমসাময়িক লেখকরা এখান থেকেই তাদের যাত্রা 
হুর করেছেন। 

উনবিংশ শতাব্ীর সুরু থেকে বিংশ শভাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলা 
সাহিত্যের হয়েছে আশ্চর্য ও অসামান্ত প্রসার । কিন্ত কলকাতা যখন থেকে 
হয়েছে সারা দেশের রাজধানী এবং দেশের সমস্ত ধন-জন ও জ্ঞান এসে 
সীমাবদ্ধ হযেছে কলকাভাষ, তখন থেকে দেশের চাষী, কারিগর ও সাধারণ 
মাহ্ধদের সঙ্গে মানসিক যোগ ছিন্ন হয়ে গেছে 'মাধুনিক লেখকদের | নবযুগের 
সাহিত্য তাই দেশের বুহন্তম মানবগোষ্ঠার কাছে 'অপরিচিতই থেকে গেছে। 
এ জিনিস ছিল ন। সেকালে। মঙ্গল গান, পাঁচালী, কথকত। ও যাত্রার 
সাধ্যমে দেশের সাহিত্য নিরক্ষর মাহুঘদের কাছেও পৌছে দেওয়া হাত। 
সাধারণ মান্থমকে প্রভাবিত করতে ন1 পারাই হল উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কতির 
প্রধান ব্যর্থতা । একালের সাহিতো সাধারণ মানুষদের সমস্যাকে নৃতন করে 
রূপদানের চেষ্টা হচ্ছে, কিন্ত ভার! এ সাহিত্যের অংশীৰার হতে পারেননি 
আজ পর্যন্ত। 


এঞহ্ম জন্্যান্ঞ 


গন্ধ 


বাংলা গ্ধ একাস্ত ভাবে এ যুগের স্থষ্টি। শ্রীরামপুরের খৃষ্টান মিশনারীরা 
এবং তাদের সহযোগী বাঙালী পণ্ডিতরা! যখন গদ্য ভাষায় বই-পুস্তক ও সাময়িক 
পত্রিকা প্রচার করতে সুর করেন' তখনো দেশে চলছে পঞ্ঠ রচনার একাধিপত্য। 
দেশের লোককে জ্ঞান-বিজ্ঞানে ওয়াকিবহাল করে তুলে; সেই তৈরী জমির 
ওপর খৃষ্টধর্মের বীজ বপনই ছিল পাদ্রীদের লক্ষ্য। কিন্তু দেশের সাহিত্য তা 
থেকে আশ্চর্য ভাবে আন্নপ্রসারের প্রেরণা লাভ করল এবং বাংলা গছ হ-্‌ 
করে গড়ে উঠল। এদের রচিত বই-পু থির আজ অবশ্ঠ সাহিন্ভিক মূল্য বেশী 
নয়। কিস্ত এদের আদর্শেই রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত পরব ভী সমষে 
সুষ্ঠুতর গগ্ধ লিখতে অস্থপ্রাণিত হযেছিলেন । 

বিদ্ভাসাগরী বাংলার পাশাপাশি ছিল আর একটি বাংলা, সে হল চলিত ব| 
খাস বাংলা । পাড্রী-আমল থেকেই সেটি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে চলে আনছিল। 
সংস্কতাভিমানী পণ্ডিত সমাজের চোখে তা জলাচরণীয় বলে বিবেচিত হয়নি 
বিদ্যাসাগর ঘরোয়া বাংলার 017:886, 10790, নাম-্ধাতু ইত্যাদিকে সংস্কতে 
অনুবাদ করে, একটি ধ্বনিগস্ভীর রচনাভঙ্গি গড়ে নিয়েছিলেন । আর এই 
ঘরোয়া ভঙ্গির নাম হল হুভোষী, কারণ কালীপ্রসন্ন সিংহের শুতোম পেঁচার 
নক্সা” বইয়ে এই তঙ্গির সত্যিকার উৎকর্ষ দেখা যায়। টেকর্ঠাদের বা 
তবানীচরণের উপন্যাস বা রামনারায়ণের নাটক প্রধানত হতোমী বাংলায় 
লেখা এবং অক্ষয় দত্ত, তারাশঙ্কর তর্করত্র, মদনমোহন তর্কালংকার, সবাই 
বিদ্যাসাগরী বাংলার অহ্রগামী | 

বঙ্কিমে এসে এই পরম্পর-বিচ্ছিন্ন ছুটি ধারায় মিল হল। শুধু তাই নয়ঃ 
সমাজসংস্কার, ধর্মপ্রচার এবং শিক্ষাবিতরণের প্রাত্যহিক উদ্দেশ্ট ছোড়ে, 
রসস্ষ্টির মহত্তর আদর্শ নিয়ে সাহিত্যরচনাও সুরু হল। ওপন্তাসিক ও 
প্রবন্ধকার ব্ধূপে বঞ্ষিম একাই বাংলা গগ্কে বছদূর এগিয়ে দিয়েছেন। তার 


গগ্য ৬৯ 


অনুগামী চন্দ্রণেখর মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বনু কালীপ্রসন্ন ঘোষ, অক্ষয়চন্্ 
সরকার প্রমুখও এদিক থেকে তাঁকে প্রচুর সহায়ত! করেছেন। ঈশ্বর গুপ্ত দিয়ে 
খুঁড়িয়ে খুড়িয়ে সমালোচনা-সাহিত্য সুরু হয়েছিল। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, 
রাজনারায়ণ বন্ধ প্রভৃতির হানে তা খানিকট] উদ্দীপন| পায়। বন্কিম-যুগে এসে 
সমালোচনা-সাহিত্য একটি নিজস্ব মর্যাদ! লাত করল । অক্ষয় সরকারকে 
আজকের হিসাবেও বড় সমালোচক বলা যায়। বঙ্কিম-যুগ থেকেই বাংল! 
ভাষায় দর্শন, বিজ্ঞান, ইন্ডিহাস, জীবনচরিন ইত্যাদি রচনার রেওয়াজ বেডে 
গেল। তারপর রবীন্দ্রনাথ বাংলা গগ্ভকে যোল-আন! সাহিত্য-পদবাচ্য করে 
তুললেন 

রবীন্বনাথের গণ্য সাহিত্যকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যেতে 
পারে £ সমালোচনা ব! সাতবাধিকত।-প্রধান, শিল্প-প্রধান এবং তত্ৃ-প্রধান | 
বল] বাহুল্য, এ শ্রেণীবিভাগ বোঝাবার পক্ষে সুবিধাজনক হলেও, আমলে 
খাটি নয়, কারণ রবীন্দ্রনাথ এমন কিছুই লেখেন নি সাহিন্যাংশে যার বিশেষত্ব 
নেই। রবীন্দ্রনাথ একই সঙ্গে ধ্বনিসঘদ্ধ ক্ল্যাসিক্যাল ভঙ্গি এবং ব্যঞ্জনাগতীর 
কথ্যতঙ্জিকে গছযেব বাহন-রপে ব্যবহার করেছেন। তারপর থেকে আজ 
পর্যস্ত বাংলা গণ্ মূলত তার আদর্শেই রচিত হচ্ছে। জগদাশচন্দ্র বন্থ, রামেক্- 
সুন্দর ত্রিবেদী, বিপিনচন্দ্র পাল, পাঁচকডি বন্দোপাধ্যাষ, সুরেশচন্ত্র সমাজপতি, 
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, জলধর সেন, দীনেন্ত্কুমার রাযঃ দীনেশচন্ত্র সেন, প্রভাতি- 
কুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যাষ, বাংলা গদ্চের বিশিষ্ট লেখক ধারা, 
তারা সকলেই অল্প-বিস্তর রবীন্দর-রীতির দ্বারা প্রভাবিন | 

আধুনিক কালের লেখকদের মধ্যে একমাত্র প্রমণ চৌধুৰ্বী (বীরবল) তার 
নিজস্ব রচনাতঙ্গির জন্তে যশস্বী হযেছেন। তার 'স্থগামী লেখকবর্গ এবং 
আজকের সমস্ত কথা-সাহিত্যিক ও প্রবন্ধকার যে নূতন রীতির গগ্ভরচনাষ 
অবহিত হয়েছেন, এ তারই প্রভাব! কিন্ত এখনো পর্যন্ত এ প্রচেষ্টা পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার স্তর অতিক্রম করে, সার্থক সাহিত্যিক কৌলীন্ত অর্জন করেছে 
সামান্যই । 


মৃত্যুঞ্জয় 8 কেরী ঃ রামমোহন 


বৌদ্ধ গান ও দৌহা থেকে রামপ্রসাদ পর্যন্ত, বাংল! সাহিত্যে শুধু কবিতা 
এবং গানেরই একাধিপত্য চলে এসেছে । নীতিকথা) ধর্মতত্ব, উপাখ্যান, 


৭০ বাংল! সাহিত্যের ভূমিকা 


জীবনী, ইতিহাস, সবই লেখা হয়েছে পঞ্ভে । ঘরোয়! চিঠি-পত্রে বা দ.২ 
দস্তাবেজে একটা গগ্যের চল অবশ্তই ছিল, কিন্ত সাহিত্যে ভার স্বীরূৃতি ছিল না। 
সহজ্যাদের পু*খি-পত্রে ছিটে-ফৌোটা যে গছ্যের নিদর্শন পাওয়া গেছে, তা 
মেরুদণ্ডহীন এবং বক্তব্য বিষয় পবিস্ফুট করার পক্ষে নিতাস্ত অপটু। প্রন 
গদ্য তৈরী হল ইংরেজ আমলে । শ্রীরামপুরের পাদ্রীরা ধর্মপ্রচারের সুবিধা! 
হবে বলে, বাংলা ভাষার উন্নয়নে মন দেন। বাংল] ভাষার ব্যাকরণ, অভিধান, 
সংবাদপত্র, সবই দেখা দিল তাদের হাত দিযে । এছাডা পণ্ডিত নিযুক্ত করে 
তারা ইতিহাস, বিজ্ঞান ও উপকথা-বিষয়ক বহু বই বাংলায় লেখাতে সুরঃ 
করলেন । বাংল! ছাপাখানারও জন্ম ভাদেরই হাতে 
যৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, রামরাম বসু রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ 
তৎকালের প্রসিদ্ধ বাঙালী পণ্ডিতর! এবং তাদের সমসামধিক কেরী মার্শম্যানঃ 
হালহেড প্রমুখ ইংরেজ পাড্রীরা বাংলা গন্েব প্রাথমিক ভিত্তি স্কাপন কবেন। 
সেই ভিত্তি উপরই পরব কালেব সাহিভা-সৌধ গড়ে ও£৮। এই আমলেৰ 
রচনার নিদর্শন “স্মাভুরদিশা, এসন্বাধকৌমুরা। গভিমিপশাশক” প্রতি 
ংবাদপত্রের ফাইলে এবং পূরোক্ত লেখকদেব বইপত্রে পাওয়া যাষ। এদেব 
রচন!-ধার1 লক্ষ্য করলে একট। জিনিস চোখে পছে | দেশী ইডিয়ষ-সম্পন্ন 
সরল কথ্যতঙ্গি এবং দাত কিডিমিড়ি-কবা অন্ুন্বাব-বিসর্গ-বজিত সংঙ্কত তঙ্গি, 
অর্থাৎ ঘরোয়া বাংল ও পণ্ডিটা বাংল পাশাপাশি চহুলত্ছ । কেরীর “কথোপ- 
কথ্নে? বা দমাচারদপণ* ও সংবাদপ্রভাকর' প্রচ্ৃতিতত প্রকাশিভ “প্রেবি 
পত্র“গুলিহে কথ্যতঙ্গির এবং মৃত্যুঞ্জঘ বিদ্ভালংকাবের 'প্রনোধচন্দ্রিকা য়, রামরাম 
বন্গর প্রতাপাদিত্য-চরিতে” বরাজীবলোচন মুখোপাধ্যাষেন “কষরচন্দ্র-চরিতে, 
এমন কি রামমোহন বাষ ও ঈশ্বর গুপ্রের প্রবন্ধে পণ্ডি হী বাংলার নিদর্শন পাওয়া 
যায়। দীর্ঘ দিন এই ছুটি আদর্শ পরস্পর পাল্লা দিয়ে চলেছিল। “নববাবুবিলাস» 
“'আলালের ঘরের ছলাল” “হুতোম প্যাচার নক্সা» কুলীনকুল-সর্কাস্থ “বুড়ে। 
শীলিকের ঘাড়ে রে 1” এমন কি “সধবার একাদশী” পর্ষস্ত প্রথম এবং রামমোহন, 
বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, তারাশঙ্কর তকরত্র, মদনমোহন তর্কালংকার পর্যস্ত 
দ্বিতীয় ধারার সমমাত্রিক গতি লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমে এসে ছুইয়ে একটা 
আপোষ হয়। 
রামমোহন মিশনারী তথা পশ্ডিতী বাংলার সরীস্থপ-দেছে একটি ধভূতা ও 
দা এনেছিলেন । ছুক্ধহ বৈদাস্তিক তত্বের আলোচনায় বা! ষতীদাহ- 


গদ্য ণ১ 


নিবারণের প্রচারকার্ষে রামমোহন যে বলি গগ্ ভাষ! প্রবর্তন করেছিলেন, ত। 
তার নিজেরই স্থ্টি। ভার সমসাময়িক ভাষা! থেকে তিনি বিশেষ সাহায্য 
পান নি। তখনকার কোমর-ভাঙ! গছে জীবদী-শক্তির অতাবৰ ছিল এত বেশী 
যে, রামমোহনকে তার প্রবর্তিত গগ্ধ কেমন করে পড়তে হবে, তার নির্দেশ 
পর্যস্থ দিতে হয়েছিল। 


বিদ্যাসাগর 


কিন্ত রামমোহন শব্-শিল্পী ছিলেন না, যা ছিলেন বিগ্ভাসাগর। তাই 
বিগ্ভাসাগবই সর্বপ্রথম বাংলা রচনা-রীতিতে একটি শিল্পরূপ দিতে পারলেন । 
কিক বিগ্ভাসাগরই হন বা রামমোহনই হন, বাংল! গদ্ধকে কেউ যোল-আনা 
প্রাণবন্ত করত্তে পাবেন নি। বিছ্াসাগর “বিধবাবিবাহ-বিনয়ক প্রস্তাবে 
যেমন সহজ পৌষের এবং “কথামালায়” যেমন অনলঙ্কত সারল্যের পরিচয় 
দ্িষেছেন) শিকুন্তলাগ্য, পীগার বণবাসে? তেমনি ধ্বনিমুখর শব্দ-স্থঘমার পরিচয় 
দিমেছেন । কিন্তু বাংলা ভাবার আসল প্রাণ যেখানে, তার ফ্রেজ) ইডিয়ম, 
নাম-ধাতু, বিগ্ভাসাগর হার সুযোগ না নিষে, হারই অন্ব্ূপ কবে সংস্কতমূলক 
শব্দপর্যায তৈরী করে নিষেছেন। এই যে আম্থবারিক পদ্ধতি, এর ফলেই 
বিগ্যাসাগরী বাংলা ঠিক স্বগঃশ্কৃর্ হয়নি । ভা অলঙ্কারাট্য, কিন্ত শ্রথগতি | 

রামমোহন-বৃত্যঞ্জয়ের ঘমসানয়িক ভবানাচরহণ এবং অল্প গবের হতোমে 
যে গছা-খাঠি পাই) তা অনেক বেশী জীবন্ত। ভার! যে ভাষা ব্যবস্থার 
করেছেন) হ1 ঢের বেশী স্বচ্ছ হযেছে এই জগ্তে যে, তাদের কোন ধার-করা! 
রচণাতঙ্গির মাধ্যমে তার প্রকাশ করত হয়নি । ঘরোয়া শব, দেশী 
ফেজ-ইডিয়ম, খাস বাংল! ক্রিয়া ও ক্রিয়াবিশেষণ ইত্যাদির সংযোজনাষ 
উাদ্রে বাংল! অনায়াসে মাথা খাড! কবে দাড়াতে পেরেছে । একেবাবে 
আজকের চলতি বাংলার পাশে ফেললেও, এদের, বিশেষ করে হুতোমের 
তাষ1-ভঙ্গিটা খুব পুরানো মনে হয় ন1। অর্থাৎ হুতোমী বাংলাটা আমাদের 
খুব কাছের জিনিস এবং আমাদের আজকের বাংলা তার বেজিক রক্ত বেশ 
টের পাওয়া যায়। কিন্ত পাদ্রী-আমল থেকে হুতোমী আমলের গোড়া পর্ষস্ত, 
ভাঙা-গঠনই চলেছে, সাহিত্য-বস্ত বিশেষ কিছু জন্মায় নি। 

সাহিত্যের ভিস্তি স্থাপন করলেন বঙ্কিম। বঙ্ধিমী বাংলায় বিদ্যাসাগরী 
এেবং হুতোম-আলালী বাংলার মেল-বন্ধন হয়েছিল। তবে বদ্ষিমেরও ঝৌক 


ই বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা 


ছিল পণ্ডিতী বাংলার দিকেই । তার দলবরতীদের মধ্যে চন্্রশেখর মুখোপাধ্যায়, 
চন্দ্রনাথ বনু, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, রমেশচন্দ্র দত্ত, অক্ষয়চন্ত্র সরকার, সবাই বন্ষিমী 
আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং রচনা-রীতিতে বন্কিমের অন্ছগামী। এরা বাংল! 
গগ্কে স্তিকা-গৃহ থেকে লোকালয়ে নিয়ে এলেন এবং কেবল মাত্র বেঁচে 
থাকার অক্ষমতা ঘুচিয়ে, তাকে রীতিমতো! কেজো করে তুললেন। বাংল! 
গগ্যের সত্যিকার ইতিহাস সুরু এখান থেকে । 

শিক্ষা) সংস্কার ও প্রচারকার্ষের জন্যে বাংল ভাষায় প্রথম গদ্ভ লেখ! 
সরু হয়, একথা আগেই বলেছি। দীর্ঘদিন বাংলা গছ এই নিয়েই ছিল | 
পান্্রী-আমলের বইয়ে বা সংবাদপত্রে জনসাধারণের মানসিক উৎ্কর্ষ সাধনের 
প্রাথমিক চেষ্টা হয়েছিল এবং সে-চেষ্টা নানামুখী । কিস্ত সাহিত্যন্যষ্টির জন্যেও 
যে গছ্ধ লেখা যেতে পারে, এ কথা সে যুগে কারুর মাথায় আসেনি। 
রামমোহন রায়ও সতীদাহ নিবারণ, ত্রাহ্মধ্-প্রচার, বৈদান্তিক তত্ববিচার, 
বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ-রচনা ইত্যাদির জন্তেই গগ্ভ লিখেছেন । ঈশ্বর গুপ্ত প্রভাকরে? 
গছে সাহিত্য সমালোচনা করেছেন, কিন্ত নিজে সাহিত্য স্থষ্টি করেন নি। 

বাংলা গছ্যই তখনো ভালে! করে গড়ে ওঠেনি । কোন রকমে কষ্টে-স্হষ্টে 
বন্তব্য বিষয় পাঠকের গোচরে আনতেই তার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে । যে 
সহজ স্বচ্ছতায় সাহিত্যস্য্টি সম্ভবপর, তানায তা ছিল না! বলেই অবশ্য 
সাহিত্য হয় নি। বিদ্যাসাগরে এবং অক্ষয় দত্তে এসে বাংলা গগ্ভ একট! জাত 
পেল), কিন্ত শিক্ষা" ও প্রচারের সাম্প্রতিক উদ্দেশ্য ছাড়িয়ে তখনো তা] 
রসস্থির পথে পা বাড়াতে পারেনি । বিধবাবিবাহ-প্রচার$ বহু বিবাহ- 
নিরোধ, ছাত্রপাঠ্য উপাখ্যান-রচন! ইত্যাদির তেতর দিয়ে বিদ্যাসীগর এবং 
প্রাণিবিজ্ঞান, সৌরবিজ্ঞান, পুরাবৃত্ব আলোচন! ইত্যাদির তেতর দিয়ে অক্ষয় 
ঘবস্ত বাংলা গছ্ের প্রকাশ-ভঙ্গি ও ধারণা-শক্তি অনেকট1 সাবলীল করে 
এনেছিলেন 1 কিন্ত বিবয়-নিরপেক্ষ ভাবে রপাত্মক রচনা তাদের হাত দিয়েও 
হল না। বিছ্াসাগরের “শকুস্তলা” “পীতার বনবাস” '্রান্তি-বিলাস” বা অক্ষয় 
দত্তের “বাহৃবস্তর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার” “ভারতীয় উপাসক- 
সম্প্রদায়? তাই প্রকৃতপক্ষে পাঠ্যপুস্তকের এলাকার বাইরে পন্ধড় না| 

কিন্ত এই অভিজাত বাংলার পিছু ধরে, উপেক্ষা ও অবিশ্বাসের তেতর 
দ্দবিয়ে অত্যন্ত ক্ষীণ প্ভাবে একট! সাহিত্য আদি থেকেই গড়ে উঠছিল। 
সমাচার পত্রিকায় “তা! কাটুনির পত্র” বা মাহেশের রথে তৎকালীন বাবুদের 


গছ ৭৩ 


“বিলাসের বিবরণ” বা এই জাতের আর যে সমস্ত টুকরে! টুকরো! লেখা 
তখনকার পণ্ডিতের! বা হাত দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন, তার ভেতরই বাংলা 
গগ্ঠের প্রাথমিক সাহিত্যক়ূপ কতকটা পাওয়। যায়। এই ন্ূপট| আলালে, 
হুতোমে, নববাবুবিলামে আরে! খানিকটা স্পষ্ঠত! লাভ করল | বিগ্যাসাগর- 
চক্রের “কাদগ্বরী, টেলিমেকস» “রামের রাজ্যাভিষেক, «রামাবনী” প্রস্ৃতি 
স্কতাগ কাহিনীর পাশে, এই ব্যঙ্গ-রচনাগুলোকে রেখে যদি তুলনা করা 
যায়, তাইলেই বোঝ! যাবে এর! কহ বেণী উজ্জল! কিস্তু এদের রচয়িভারা ও 
সম্ভবত এই জাতের লেখাকে খুব অদ্ধার চোখে দেখেননি | তাই ছতোম- 
রচধিতা কালী সিংহ নিজেই বিগ্ভাসাগরী তামায মহাভারত লিখেছেন। 


বঙ্কিমচন্দ্র 


বহ্কিমে এসেও বাংলা গঞ্ের শিক্ষকতার বূপটাই রষে গেল মুখ্যভাবে, 
কিন্ত সেই সঙ্গে একটা সাহিত্যবপও আন্তে আস্তে স্বীকৃত ভল। বহ্িমের 
“কমলাকাস্ত'ঃ “লোকরহস্+) চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের ডিদ্ভ্রান্ত প্রেষ?, 
চন্দ্রনাথ বন্থর "ত্রি-ধারা* কালীপ্রসন্ন খোষের গশিভত চিন্তা? “নিশীঘচিস্তা?, 
অক্ষয় সরকারের “না হনী” রাজনারায়ণ বসুর “সেকাল ও একাল? বইগুলি 
এই সময় রচিত হয়েছিল, যার লক্ষ্য ছিল [লোকশিক্ষা নয়, ভাতিগঠন নয়, 
সমাজসংস্কার নয়? নিছক রস-পরিবেবণ। 

অবশ্য প্রবন্ধ-সাহিন্য বলতে আজ আমবা যা বুনি, এইসব বচনায় তার 
প্রাথমিক তিত্তি স্থাপিত হলেও, এরাও সর্পাঙ্গসম্পূর্ণ সাহিত্যের পর্যায়তুক্ত 
নয়। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের “সেই মুখখানি বা কালীপ্রসন্ন ঘোষের 
পিহিক অমরতা” প্রভৃতি রচন! খেলো! ভাবোচ্ছাসে পূর্ণ চন্দ্রনাথ বঙ্গর 
“একটি পাখা” 'পলীবাসের সুখ-ছুঃখ? বা রাজনারায়ণ বসুর 'সেকালের গরু- 
মহাশয়? বা “সাহেব-নুবার চিত্র" এসবের চেয়ে বরং বেশী হখপাঠা । অক্ষয় 
সরকারের “পিতাপুত্র' অঞ্জীবচন্ত্র চট্টোপাব্যায়ের পালামৌ” এবং সত্যেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের “আমার বাল্যকথ|! ও বোম্াই-প্রবাস” বইয়ের কথাও এই ্থত্রে 
উল্লেখযোগ্য । এই তিনটি বই, বিশেষত সম্ত্রীবচন্ত্রের 'পালাহমী” ত হান্া 
রচনার আদর্শ বলেই গণ্য হতে পারে। বঞ্ষিঘ-যুগের কোন লেখক, এমন কি 
স্বয়ং বঙ্কিমও লেখার ধারে এর কাছাকাছি ঘে ষতে পারেন কিন] সন্দেহ ! 

অর্থাৎ অনতিজাত ও জলানাচরণীয় রূপে যে সাহিত্য-ধারা গোড়ায় জন্ম 


৭৪ বাংল! সাহিত্যের ভূমিকা 


নিষ়েছিল* সেই নববাবুত নববিবি হছতোম প্্যাচাই কমলাকান্তে, মুচিরাম 
গুড়ে, লোক-রহস্তে বা সেকাল ও একালে বূপাস্তর লাভ করেছে এবং এই 
আমলের গগছ্ধ সাহিত্যের যা আজো পড়ে উপভোগ করা যায়, তা কোন 
প্রয়োজনের বিষষ নিয়ে তৈরী হয়নি । 

অবশ্থ্য দশন; বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাজনীতি, পুরাবৃত্তঃ ধর্মতত্ব প্রভৃতি গুরু 
বিষয় নিয়ে বই-পত্র লিখেছেন বার! তারা কেউ উপেক্ষার নন | দেশের শিক্ষ! 
ও সংক্কতির,. রাজনীতি ও সমাজ-কলাপণের দিক থেকে ভাদের নাম শ্রদ্ধার 
সঙ্গেই স্মবশীষ । কিন্ত বিপদ এই যে, এই সমস্ত জিনিসকে সাহিন্ত্যের সঙ্গে 
শ্মশিষে ফেল। হয় । 

বিষয জিনিসউ| হচ্ছে পাহিহশ্যর ক্ষেত্র দেহেব মতো । দেহ বড সান্দহ 
নেই, কিন্ত যে প্রাণ-শক্তির জোবে এই দেহট! জীবন্ত ও ক্রিয়াশীল, তাব অতাৰ 
হলে দেহের কতটুকু কদর থাকে ঠ বচনার ক্ষেত্রেও বিষষবস্ত্ব হচ্ছে জঢ 
উপাদান মাত্র, সেই উপাদানকে জীবন্ত কবে তঙ্গি। ভঙ্গিহীন বস্তপুঞ্জ তাই 
বিশ্ববিদ্ভালযের যাছ্ঘরে সাব পাধ” সাহিতেণ প্রবহমান প্রাণ-ধাবা থোকে 
ভার যোগস্হত্র যাস বিচ্ছিন্ন হস্ষ। 

আমাদের দেশে গপ্ভ লচনাব বাভল্য আছে, কিন্ত সাহিতাধমী গঞ্ছের 
অভাব । আদি থেকে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব পর্যন্ত, বাংলা ভামাষ বস্তুবই 
একাপ্িপত্য চলেছে। মুত্যুঙ্গঘ বিছ্বানংকাব, রামবাম বনু রাজাবলোচন 
মুখোপাধ্যায়, রামলেহন রাষ, ঈশ্ববচন্্র গুপ্ত পর্যস্থ যে গদ্ভ লেখা হয়েছে, তাল 
কথ! ছেড়েই দিই । বিদ্যাসাগর, অক্ষয দন্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রুঞ্কমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যাঘ, দেবেজ্নাথ ঠাকুর পর্স্ত এসে, বিষয় এবং ভাবার আটিজান্য 
লক্ষ্য করা ষাষ | কিন্ত অন্তবের বেশ তখনো দূরে । বহ্িমের এবং ভার 
পারিষদ্বর্শের লেখাতেই প্রথম প্রাণের সবুর শোনা গেল । কিন্তু গুরাও মুলত 
বস্তকেই দিয়েছেন প্রাধা্গঃ তাই অআমসাধ্য বহু রচনাই গুনের পুরোপুরি 
সাহিত্য-পদবাচ্য হযে উঠতে পার নি। 


রবীন্দ্রনাথ 
রবীন্দ্রনাথই প্রথম বাংল! গগ্ভের শরীরে সর্বাঙ্গীণ সাহিন্ত্যিকতা প্রতিষ্ঠা 
করলেন। রবীন্দ্রনাথ” বললেন, সাহিত্যের পক্ষে কি বলা হচ্ছে সেট! মূল্যবান 
হলেও» কেমন করে বলা হচ্ছে সেটা আরো মূল্যবান । অর্থাৎ সাহিত্যে ও 


গাছ ৭৫. 


অ-সাহিত্যে যে "তফাৎ, তা হল দৃষ্টিতঙ্গি ও প্রকাশ-রীতির 'তফাৎ। বসীন্দ্রনাগের 
ত বটেই, ববীন্ত্-সমসানয়িক যেকোন লেখকেব লেখাতেই এই সাহিভ্যিক 
কৌলীগ্ত লক্ষ্য কবা যায এবং বলা বাহুল্য, তাব মুনে আছে বনীন্দ্রনাথেবই 
অনতিক্রমণীয় প্রভাব | 

ববীন্্নাথেব গদ্ভগ্রন্থের সংখ্যাও যেমন অনেক, াব বিষ্য় এবং বীতিব 
বৈচিত্র্যও চ্মনি অফুকন্ত। “ছিন্নপর” “জীবনশ্ৃ্ি” পঞ্চভূভ১, “বিচিত্র প্রবন্ধ” 
প্রাচীন সাভিভ্য” “আধুনিক সাহিত্য» শশিক্ষা'+” সমাজ» কালাস্মব শিব্দ তত্ব? 
ছন) প্রহ্তি বইযে কত না নৃতন-নতন পথে তিনি বাংল| গঞ্ভেব ধাবাকে 
প্রবাহিত কবেছেন 1 সব সুদ্ধ জডিষে বাংলা গঞ্ভাকে তিনি যা দিয়েছেন, কি 
বন্তব শিক থেকে, কি বিশ্াসেব দিক থেকে, বিশ্বসাহিত্যেব ইতিহাসে একক 
ভাঁনে আব কোন লেখকেব কাছেই (বাদূভষ তাপাওয়া যায নি। 

ববীন্দ্রনাথ ভাব সুদীর্ঘ জীতনে এক এক কবে হিনটি পনম্পববিত্রি 
গছবাতি প্রবর্ন করেছেন | প্রথম “ভাব শী'ব যুগে, দ্বিভীষ সানা? ও 
'বঙ্গশনে'ব বুশোঃ তৃতীষ দিবুজপত্রেব যুগে! এই ত্রিখাবান 'কোন-না- 
কোনটাকে কেন্দ্র কবেই এ পর্যন্ত বাংলা গগ্ঘনাহিহ্য আবিভ হয়েছে 
অলংকাববহুল ক্লাসিক্যাণ ভঙ্গি থেবে সক কবে আউপ্টস্র কথ্যতঙ্চি পর্যন্থ। 
যত বকমেব »31ইল বাণ্লাফ আনা যেতে পাবে, লবীন্দনাথই ভাব চডান্থ 
পবীক্ষা কবেছছেন। ববীন্দ্র-সমসামযিকপ্ব অনেকে এবং ববান্দোতব কালের 
সকলেই এই পুজি ভাড়িযে যশস্বী হয়েছেন | 

ববীন্দ-পূর্বব হী গদ্ঘবচনাব আলোচনা প্রশঙ্গে আমব! বেখিযেছি থে ভাত 
শিক্ষা ও সংস্কারের উদ্দেশ্ুক বসস্থষ্টিব চেষে বড বলে শ্বাকাব কণা হত 
শৈশবাবস্থায সাহিত্য পক্ষে এটা ভয়ত অপ্রন্যাশি* নয়। ববীন্দ্রনাথেই 
আমবা প্রথম বাংল! গছ্যেব সেই বাল্যাবস্থ! প্রতিক 
শহ্যসমুদ্ধ অজজ্রভাব মে এসে দাড়ালাম । এখন 
তাৰ একটা মাপকাঠি নির্ধ সহজ । কাবণ যেকান চলনসই লেখকব 
লেখাও এবপব থেকে একট] বিশেষ স্তবব শীচে নামে না, ভাষাৰ ধাবণা- 
শর্তি ও প্রকাশ-ভঙ্গিব এমনি একট উন্ন 5 মান বধান্দনা্থব হাত দিত বাধা 
হয়ে গেছে। 

বীন্্-সমসাময়িকদেব মধ্যে শকিমান গগ্চলেখক অনেকেই ছিলেন । 
তাদের রচনার বৈশিষ্টাও নিতাস্ত কম নয । অক্ষয়কুমাব মৈত্রেষ, বাখালদাস 
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৭৬ বাংল! সাহিত্যের ভূমিকা 


বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ চন্দ, নিখিলনাথ রায় প্রভৃতির এতিহাসিক রচনা, 
রামেন্দ্রন্ন্দর ত্রিবেদী, জগদীশচন্দ্র বস্তু বিপিনচন্দ্র পাল, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রভৃতির দাশনিক ও বৈজ্ঞানিক রচনা, বিবেকানন্দের ধর্ম ও সংস্কতি-বিষয়ক 
রচনা, প্রিয়নাথ সেন, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ললি-হকুমার বন্দেটাপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র 
সেন প্রভৃতির সাহিত্য-সন্বদ্ধীয় আলোচনা, জলধর সেনের ভ্রমণকাহিনী, 
দীনেন্্কুমার রায়, যতীন্দ্রমাহন সিংহ প্রভৃতির রেখাচিত্র বাংল! সাহিতহ্যর 
ইতিহাসে সম্মানের সঙ্গে গৃহীত হয়েছে । এই সমস্ত রচনায় কোন-না- 
কোন আকারে রবীন্দ্রনাথের রচনাভঙ্গিরই প্রতিচ্ছবি দেখা যায়, এ অবশ্ঠ না 
বললেও চলে । 

কিন্ত আশ্চত্যর বিষয়, রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাহিত্য ভার গগ্ক সাহিন্যকে 
অনেকটা আড়াল করে ফেলেছে । এমন কি, অনেকে উাকে খুব বিশিষ্ই অেণীর 
গছ্যলখক বলে জানেনও না। কিন্ত গল্প, উপন্যাস, স্মৃতিকথা, লঘু রচনা, 
তত্তবিচার, সর্ব শ্রেণীর রচনাষ সমান সিদ্ধহস্ত রবীন্দ্রনাথ একাই বাংল! গগ্ধকে 
একশো! বছরের পথ এগিয়ে দিয়েছেন, পরবতীদের জন্তে আরো! এগিয়ে যাবার 
পুজি রেখে গেছেন, এটা মনে রাখতে হবে। 


প্রমথ চৌধুরী 

রবীন্দ্রনাথের পর বাংলায় আর একমাত্র লেখক হচ্ছেন প্রমথ চৌধুরী, 
যিনি বাংল! গগ্কে নৃতন পথে মোড ঘুরিয়ে দিষেছেন এবং পরবতী হযেও স্বয়ং 
রবীন্দ্রনাথের ওপর সবিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছেন। আমরা এর আগে 
বাংলা কথ্যতঙ্গির সঙ্গে বিদ্াসাগরী ও বঙ্ছিমী স্টাইলের তুলনা করে দেখাঠে 
চেষ্ঠা করেছি যে, বাংলা ভাষার সত্যিকার প্রাণ নিবদ্ধ আছে প্রথমোক্ত পর্বেই । 
প্রমথ চৌধুরী এট] অস্থভব করলেন এবং নৃতন করে তিনিই বাংলা গণ্ঠ-ধারাকে 
আবার হুতোমী প্রারার সঙ্গে সংযুক্ত করে দিলেন । বাংল! গন্ভ এতদিনে 
তার স্বাভাবিক শক্তি-কেন্দ্রের সন্ধান পেল এবং কৃত্রিম তাষার অবরোধ 
ভেঙে অবাধ মুক্তির পথে পা বাছাল। আজকের বাংলা গছ্ধ চলছে এই 
পথেই | হুতোম ও বীরবলের সময়ের মাঝখানে যে স্ুবুহৎ গগ্ধ সাহিত্যের 
পর্যায়টি রয়ে গেছে, তার মুল্য আজ যহটা এ্রতিহাপিক, ততট। সাহিত্যিক 
নয়, একথা নিরপেক্ষ মান্ষকে মানতে হবে। কিন্ত প্রমথ চৌধুরী যতটা 
শক্তিতে ভাষা সংস্কার করেছেন, ততটা শক্তিতে সাহিত্য স্থপ্টি করতে পারেদ 


গদ্য ৭৭" 


নি। তবে ছুটো বড় কাজ তিনি করেছেন, বাংল। গগ্যকে হান্বা পায়ে চলবার 
প্রেরণা দিয়েছেন, আর রবীন্ত্র-সাহিত্যের নৈব্যক্তিকতার স্থানে ব্যক্িকভার 
প্রবর্তন করেছেন । এর পর ব্যক্তিক রচনা (41১97502081 15888 ) জন্মানো 
শুধু স্বাভাবিক নয়, সর্বতোভাবে উচিত। 

এই প্রসঙ্গে একট! ছুঃখের কথা অনেকের যনে হবে । রবীনুর-সমসাময়িক 
বাঙালী পণ্ডিহরা অনেকে ইংরেজী লেখায় যত মন দিয়েছেন, বাংলায় তা 
দেননি । বিশ্বের পণ্ডিত সমাজে বাঙালীর বিগ্া ও বেদগ্ধ্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্টে 
ইংরেজীর মতে! একট! সার্বজাতিক তামার আশ্রয নেওয়া হয়ত দরকার 
এবং সে পিক থেকে তারা অন্যায়ও কিছু করেন নি। কিন্তু দেশের জিন্ঞাস্ব 
দৃষ্টির ওপর অপরিচযের পর্দা টেনে দেওযাও তাদের পক্ষে সযীচান হয় নি। 
মাতৃভূমি ও মাতৃত।মা তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। 

জগদীশচশ্্র বসুর 4991)092096 01 01)6 11৮11058100 010 ১০20-11৮100+ 
প্রফুল্লচন্দের 1015801৮010 0 0167015৮5 বা ৭816 01810100150 
(1791)196) যুষ্টিমেয় উচ্চশিক্ষিতের মধ্যেই শীমাবদ্ধ রয়েছে। ব্রজেন্দ্রনাথ 
শীল, হারালাল হালদার, বিপিনচন্্র পাল, শ্ররেশ্রনাথ বনেনাপাধ্যাষ, যছুনাথ 
সরকার, প্াধাকমন মুখোপাধাষ, রাধাকুমুর মুদোদাধাষ, সুত্রম্নাথ দাশগুগ, 
স্ুনীতিকুদার চট্টোপাধ্যায়, বিন্যকুমার অপকার, মহেন্ত্রনাথ সরকার, মেঘনাদ 
সাহা, স্যেঙ্রনাথ নস, গিরীন্দ্রশেখর বসু, রহ্মশচন্ত্ মজুমদার, সুরেজ্দনাথ 
সেন, এ কালের বাঙালী পণ্ডিতদের দর্শন, বিজ্ঞান ইতিহাস) অর্থনীতি, 
সমাজতত্ত, ভাষা তত, সর্ববিষষক রচনাই আজো ইংরেজী ভাষার কাবাগারে 
আটক রয়েছে। ইংরেজা-না-জান! দেশবামী এদেল নামই শুনেছেন, কিন্ত 
বি্ভার নাগাল পান নি। 

অবশ্য বিবেকানন্দের সমস্ত এবং অরবিন্দেব কিছু রচনার নাংলা অন্থবাদ 
হয়েছে! এদের মধ্যে বিবেকানন্দ বাংলাষ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" জগদীশচন্দ্র 
অব্যক্ত" এবং অরবিন্দ কারাকাহিনী” ও গীতার ভূমিকা” লিখে বিশেষ ভাবেই 
প্রমাণ করেছেন যেঃ বাংলা লেখার ক্ষমতা তাদের কম ছিল না । বিপিনচন্দ্র 
কিন্ত প্রচুর বাংলাও লিখেছেন এবং বাংল! ভাষার একজন বিশিষ্ট গদ্ লেখক 
বনে তার প্রতিষ্ঠাও আছে। চিরিত্রকথা?, “জেলের খাতা? ত্যমিথ্যা? 
প্রস্ততি অযব্ললিখিত কয়েকখানি বইয়ে এবং অসংখ্য অসংগৃহীত প্রবন্ধে তার 
ষনীধা, চিন্তাশীলতা ও লিপি-চাতুর্ষের যে পরিচয় পাই, তাতে একথ! 


৭৮ বাংল! সাহিত্যের ভুমিকা 


অসঙ্কোচেই বলতে পারি যে, সাহিত্যসেবায় অধিকতর মনোনিবেশ না করে 
দেশকে তিনি বঞ্চিতই করেছেন । 

পরবতীদের মধ্যে রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের “দরিদ্রের ক্রন্দন” “বাঙালী ও 
বাংল।” সুরেন্্রনাথ দাশগুপ্তের দাশনিকী” “রবিদীপিতঃ গিরীন্দ্রশেখর বসুর 
স্বপ্না, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের “বাংল! ভাষাতত্বের ভূমিকা”, “জাতি, 
সংস্কতি ও সাহিত্য” মহেঙ্্নাথ সরকারের উপনিযদের আলো?” প্রভৃতি বই 
এবং সাময়িক পত্রে প্রকাশিত মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বস্থ প্রভৃতির কয়েকটি 
প্রবন্ধ ছাড়া আধুনিক পণ্ডিতদের বাংল! রচনার কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন 
চোখে পড়ে না। একমাত্র বিনয়কুমার সরকার বাংলা লেখাকে কোনদিন 
উপেক্ষা করেন নি। “ভাবী সমাজের ভিত্তি” “নয়া বাংলার গোড়াপত্তন», 
“বাড়তির পথে বাঙালী” “রবীন্দ্রসাহিত্যে ভারতের বাণী” প্রভৃতি বইয়ে তিনি 
বহু প্রয়োজনীয় তথ্য বাঙালী পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন তার 
চিন্তাশীলতা ও স্বাজাত্যবোধের নিদর্শন হিসাবে । 

অবশ্য এই সমস্ত রচনার বেশির ভাগই সাহিতোর সামানার বাইবে। 
কিন্ত সাহিত্যের প্রাণ-শক্তি, তার চিন্তা-সম্পদ ও প্রকাশ-ভঙ্গি পরিপুষ্টি লাভ 
করে ভার পেছনে বৈদগ্ধ্যের একটি বলিষ্ঠ পউুঘি থাকেই, যা শা থাকায় 
বাংলা গণ্ভধ আছুজা ফরাসী বা ইংহবজার মতে। শিরদাডা সোজ1 করে দাছাতে 
সমর্থ হয় নি। বাংল। ভাবায় যে আজে] দশন, বিজ্ঞান, অর্থনাতত, সাহত্য, 
শিপ্পতন্ব, ইতিহাস ইত্যানি নিয়ে চুড়ান্ত আলোচনা করার উপযোগী ধারণা- 
শক্তি ও পরিতাম! জন্মায় শি, তার কারণ কি এই নয় যে, ভাষার সধুন্নতিতে 
আমরা বিশেষ মন দিই নি? দ্বিজেন্্নাথ ঠাকুর, রামেন্্রন্বন্দর ভ্রিবেদী, 
শশাঙ্কমোহন সেন, হীবেন্দ্রনাথ দত্ত, ছুগাপাস লাহিড়ী প্রসৃতির পাণ্তিত্যপুর্ণ গ্রন্থ 
এই ভাষায় লেখা সপ্তব হয়েছে, এতেই কি প্রমাণ হয় না যে, বাংলা ভামাও 
ইংরেজী বা ফরাসীর মতোই শঞ্ষিমান হনে পারে 


আধুনিক গন্চলেখকর। 


প্রমথ চৌধুরীর পরে ব! সঙ্গে আর ধার! গদ্য লিখে খ্যাত হয়েছেন, তাদের 
মধ্যে অতুলচন্দ্র গুপ্ত, নলিনীকাস্ত গুপ্ত, অজিতকুমার চক্রবতী, মোহি তলাল 
মজুমদার, স্বরেশ চক্রবর্তী, দিলীপকুমার রায়, ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
প্রন্থতির নাম দেশে সুপরিচিত । এদের মধ্যে অতুল গুপ্তের রচনা-তঙ্গি বেশ 


গছ ৭৯ 


প্রসন্ন, “কাব্যজিজ্ঞাসা্র মতো াত্বিক বইও সেই জন্যে ভার হানে 
এতখানি সরস হয়েছে । নলিনীকান্তের লেখায় পারিভাষিক দুব্হহতার সঙ্গে 
পাণডিত্যের ঘ্বনঘট| মিশে, তাতে বেশ একটু কত্রিমতার স্ষ্টি হয়েছে। 
“সাহিত্যিকা” বই সেই দ্রন্যে সুচিন্তাপূর্ণ হযেও সুখপাঠ্য ভয় নি। স্থবরেশ 
চক্রবভীর লেখায় ঝাল-ম্ুনের পরিমাণ বেশী, প্যাচোযা উক্তির ও শন্দ-ক্রাডার 
কলাকৌশলে তিনি হুবহু প্রষথ চৌধুরীর শিষ্য। তার হেসস্তের পত্র? 
সত্যিই খুব মনোজ্ঞ রচন|। ধূর্জটিপ্রসাদ স্ুুপণ্ডিত এবং ভার পাণ্ডিত্যের 
পরিধিও ব্যাপক, কিন্ত ভাষা ঠাব হাতে যেন কেমণ খুঁডিষে খুঁড়িয়ে চলে । 
উর চিন্তা ঠিক সেই জাতের ক্রনাহ্থবদ্ধও পাওয়া বায় না য| স্ুরচনার পক্ষে 
অপরিহার্য । তার চিন্তযপি+ “আমরা ও ঠাহাবা? ইত্যাদি বইয়ের এক সময় 
অবণ্য সুনাম ছিল। দিলীপকুমারের ভাষা সিষ্টি, ভার দৃষ্টি এবং মননশক্তিও 
গভার। কতকগুলি বাতিক এবং মুদ্রানোদ থাকলেও ভিনি নিঃসন্দেভে 
একজন উচ্চাঙ্গর প্রবন্ধকাব। হার “শীর্ঘস্কব? নইকে ইথেল ম্যাশিন বাঁ লিন 
খুযাচীর এই জান লেখার সঙ্গে অনায়াসে এক পর্যাধহুক্ত করা যেতে 
পাবে । ভার 'ভ্রাম্যমাণ'ও চমত্কার স্মতিচিত্র | 

আপুনিক দলের শামী লেখক ধাবা, ঠাব! মবাই গল্প-উপন্তাস, নযত কবিতা 
লিখেছেন, প্রবন্ধ 'প্রায় কেউই লেখেন নি। যা যুষ্টিমেষ প্রবন্ধ এই সমযেব 
ভেতর লেখ! হবেছ্ছ, তাব ইতিহাস খুব সংক্ষিপ্ত | বলা বাহুলা, এখানে নিছক 
সাহিঠ্যক প্রবন্ধের কথাই বল! হচ্ছে অব্নদাশঙ্কব বানের পথে প্রবাসে? 
“তারুণ্য বুদ্ধদেব বসব হঠাৎ আলোব ঝলকানি” প্রবোধকুমাব সাঙ্চালেব 
“অরখ্যপথ» মিহাপ্রস্থানের পথে? ছাছ! সত্যি জাতের প্রপন্ধ আর বিশেষ কিছু 
নেই। এরা সকলেই, বিশেষ কবে প্রথম ঠিন জন কথাসংহিন্য বচনা করে 
অধিকওর খ্যাতিমান হযেছেন | যদিও প্যক্তিক মন্থভুতি ও চিন্তার, দর্শন ও 
অভিজ্ঞতার সঞ্চয ভাঙিয়ে হানা! হাতে লেখ। প্রবন্ধেই এন্বে লিখন-শকির 
পুর্ণতচর বিকাশ হযেছে । শিবরাম চক্রব তীর “আজ ও আগামী কাল", প্রবোধ 
চট্টোপাধ্যায়ের 'মেজদার ডাষেরী? মহেন্্র রাষেব মেটাবলিষ্ক সম্বন্ধীয় 
রচনাবলা বাঁ একশলয়" এবং নজতুব! 'ালীব “দেশেবিদেশে'ও আধুনিক 
প্রবন্ধ সাহিত্যে সম্মানের আসন পাবার যোগ্য । 

বিধুশেখর শান্জী, ক্ষিতিমোহন সেন, যোগেশ রায় 1বগ্ভানিধি অর্ধেনুকৃমার 
গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাপ্যাঘ, সুশীলকুমার দে, সুধোবচন্ত্র সেনগুপ্ত, 


৮০ বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা 


সুকুমার সেন, নীহাররঞ্জন রায়, স্ুশোতন সরকার, প্রমথনাথ বিশী, শশিভৃষণ 
দাশগুপ্ত প্রমুখ অধ্যাপকের! ইতিহাস, সাহিত্য, শিল্পতত্ব ও ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে 
অনেক মুল্যবাঁন বই পিখেছেন। বিশুদ্ধ সাহিত্যের অেণীভ্ুপ্ত নয় বলে তাব 
আলোচনা এখানে কর! হল না। জবাসদ্ধ, যাযাবর, ইন্দ্রডিৎ, নীলকণ, 
কালপেঁচা, রঞ্জন, রূপদশী প্রভৃতির ছদ্মনামে যে সমস্ত লঘু নিবন্ধ বাঁ রম্য 
রচনা প্রকাশিত হযেছে, স্বখপাঠ্য হলেও তা প্রধানত সামযিক রচনা । 
সার্থক ও সময়াতিক্রান্ত সাহিত্য স্ষ্টি করে যশস্বী হবেন এ'বা, এ আশাই 
করেন সবাই। 


ভি্ভীম্স অন্খ্যান্ 


সাময়িক পত্র 


ঘৃষ্ঠান পার্রীদের উদ্চোগে বাংলা ভাষায় প্রথম গদ্ভ লেখ! সুরু হয়েছিল, 
একথা আমর! আগেই বলেছি। পান্্রীরা চেয়েছিলেন দেশের লোককে শিক্ষান্থ 
সংস্কতিতে উন্নত করে নিয়ে, ভাদের থৃষ্টপর্মের প্রতি আকর্ষণ করতে । কিন্ত 
দেশের চিন্তাধারা এ থেকে আপন মুক্তির পথ খুঁজে পেল। শীদেরু 
প্রতিষ্ঠিত প্রথম সামধিক পত্র “দমাচারদপণেশ্র আদর্শে ই রামমোহন রায়] 
ঈশ্বর গুপ্ত, বিগ্ভাসাগর, দেবেন্্র ঠাকুর প্রমুখ নেতার! পরে সাময়িক পত্রের 
তেতর দিয়ে এক দিকে সমাজ ও পর্মসংস্কারে, অন্ত দিকে জ্গান-বিজ্ঞান প্রচারে 
অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন | 

আমাদের এই পুবানো সমাজ ও ধর্মে যুগাজিত যে সমস্ত কুসংস্কার এ 
কদাচার জমেছিল, তা দূর করা এবং বাংলা গগ্ধকে আমাদের প্রান্যহিক 
প্রযোক্জনের উপযোগী করে গড়ে তোলায়, দিশ্বাদকৌমুদী” প্রিভাকর? 
“তত্ববোধিনী” প্রভৃতি থে কাজ করেছে ত1 অপামান্ত। তারপর বন্ধিমচন্ত্রের 
“বঙ্গদর্শনে এক সঙ্গে এল সাহিত্য এবং স্বাদেশিকতা। এই সময থেকেই 
সাহিত্যপত্র এবং সংবাদপত্র আলাদ! হযে গেল, গোড়াতে যা ছিল এক! 
বক্কিমসমসাময়িক ও পরবর্তী সাহিত্য-পত্রিকাপ মধ্যে বান্ধব “আর্ধদর্শন। 
“সাহিত্য” “তারতী? ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । আর সংবাদপত্রের মধ্যে উল্লেখ: 
যোগ্য “সামপ্রকাশ+ বঙ্গবাপী” “হিতকাদী? সপ্জীবনী” বিস্থমতী?। 

স্বদেশী আন্দোলন এবং পরে গান্গী-আন্দোলন থেকে এদেশে রাজনৈতিক 
সাংবাদিকতা সবিশেষ পুর্টি লাত করে, আর তার ফলেই সংবাদপত্র লাভজনক, 
ব্যবস! হযে ধ্াড়ায়। বিশ্ব-সংঙ্কতির সঙ্গে যোগাযোগ বাডার সঙ্গে সঙ্গে 
সাহ্িত্য-পত্রিকারও উন্নতি হতে থাকে । প্রবাসী” সিবুজপত্রঃ কল্লোল” 
সেই উন্নতির একদিকের উদাহরণ, আর একদিকের উদাহরণ “আনন্দবাজার? 
“বলবাসী', 'যুগাস্তর” । এখনো পর্যন্ত আমরা মোটের ওপর এই আবহাওয়ার 
মধ্যেই রয়েছি। 


রঙ 
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সমাচারদর্পণ 


বাংল! গগ্ভ সাহিত্যের আলোচনা আমরা শেষ বরেছি। এই আলোচনা! 
থেকে একটা প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে রাখা হয়েছিল, পুথক ভাবে আলোচন। 
করবার জন্তে। সে প্রসঙ্গটি হল বাংলা গগ্যের উৎপত্তি ও ক্রম-পরিণতির 
সূলে বাংলা সাময়িক পত্রের দানের কথা । গোড়াতেই দেখিয়েছি যে, 
ংলা গছের জন্ম শ্ীরামপুরের পাডীদের হাতে এবং “সমাচারদর্পণ” হল 
ংলা সাময়িক পত্রের প্রথম স্মরণীয় নিদর্শন । এই আদি পত্রিক1 থেকে 
একেবারে আজ পর্যন্ত, প্রধানত সাময়িক পত্রের অয়নকে কেন্দ্র করেই 
[ীংল! গদ্য নানা রূপান্তরের ভেতর দিয়ে তার আধুনিক উন্নত অবস্থায় এসে 
পৌছেছে । এর পেছনে পৃথক পৃথক তাবে নানা প্রতিতাধর লেখকের একক 
ঘ্বান আছে ঠিকই, কিন্ত তার চেয়ে অনেক বেশী রয়েছে সাময়িক পত্রের 
হ্থোট-বড় ভালো-মন্দ অজশ্র লেখকের সন্মিলি ত দান । 
উল্লেখমোগ্য বাংলা সাময়িক পত্রগুলির প্রত্যেকটিই কোন-না-কোন বিশিষ্ট 
সাহিত্যিকের সম্পাদনায় বের হত। সাহিত্যের ইচ্িভাসে এই সমস্ত 
সম্পাদক-সাহিত্যিক অনেকে সম্মানের আপন লাভ করেছেন। কিন্তু ভাদের 
প্রতিভা বেষ্টন করে ছোট-বড়-মাঝারি আর যে সমস্ত লেখক উঠেছেন, 
কাদের পৃথক কোন শ্বীকৃতির দাবী না থাকলেও সমশ্র ভাবে ডাদের দানও 
উপেক্ষার নয়। প্রতিতাপর এক-এক যুগে একটি-ছুটির বেশি জন্মান না। ভারা 
আসেন নৃতনের বার্তা নিষে, ঘা পুরানে!ঃ যা প্রাত্যহিক, যা অভ্যাসমলিন, তার 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বাণী নিষে | কাজেই প্রচলিত সমাজ হঠাৎ উাদের চিনতে 
পারে না, সহ করতেও পারে না। তখন তাদের আশে পাশে সাদারণ লেখক 
ধার! জড়ে! হন, ভারাই নৃতন যুগের বাখীকে সাধারণ্যে প্রচার করে যুগের 
সঙ্গে জন-মনের সংযোগ ঘটিয়ে থাকেন। এক যুগ থেকে আর এক যুগে, 
ভাবে, কর্ষে, দৃষ্টিতে মাহষের যে স্বাভাবিক বিবর্তন, তার বীজ থাকে 
ভাব-নায়্কদের চিন্তায়, কিন্ত দিশ্তার নির্ভর করে সাধারণ কমীঁদের কৃতিত্বের 
ওপর ! আর সব শ্েত্রের মতো সাহিত্যক্ষেত্রেও এই নিয়ম | কিন্তু সময় 
চলে যাবার পর প্রতিভাই বাচে, তার প্রচারকর! যান লুপ্তুহয়ে। পুরাতন 
সাময়িক পত্রের ফাইল খাটলেই তাদের অনেকের দেখা মেলে। 
আগেই বলা হয়েছে, ইংরেজ আমলে দেশের লোককে পাশ্চাত্য জ্ঞান- 


সাময়িক পত্র ৮৩ 


বিজ্ঞানে ওয়াকিবহাল এবংপাশ্চাত্য চিন্তা-ধারায় অনুপ্রাণিত করে, অজ্ঞাতসারে 
খৃটপর্মের প্রতি আরু্ট কবাব জন্তেই এ দেশে পার্রীপশ্ডিতর! কলেজ বগিয়ে- 
ছিলেন, সংবাদপত্র প্রকাশ কৰেছিলেন, বাংলা বই-পু'থি লিখিয়েছিলেন। 
খষ্টানুরক্তি দেশে আশাহুরূপ বাটে নি। কিন্তু পাশ্চান্য সংস্কঠির সংস্পর্শে এসে 
এ দেশের সংঞ্কৃত না| পেষে জেগে উঠেছিল। আমাদের সংস্কতি তখন 
ক্ষযের মুখে। দেশে তখন জমা হযেছে ঘোরতর অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের কালো 
মেঘ। সেই অনশ্চেতনাহীন নিস্তরঙ্গ আবহাওয়া ইংরেজী শিক্ষার প্রথম ধাকায 
ঘুলিয়ে উঠল। 

দেশবাসী একটান] জীবনযাপনের পথে টক্কর খেয়ে জেগে উঠে দেখলেন, 
সময় এগিষেছে, তার সঙ্গে তাল বেখে ভাব! এগোন নি। তখন সুরু 
হল পুরানোকে ভাঙা এবং নূন করে 'ভাকে গডে নেওয়া | সহীদাহ- 
নিবারণ, বহুবিবাহ-লিবাবণ, বিধবাবিবাহ-প্রবর্তন, স্ত্রী শিক্ষা-প্রচার, দ-পাত! 
মুগ্ধবোধ, দু-কলি হাফেজের বয়েত আর রঘুব ছুটি শ্লোক মুখস্থ কবা ছেড়ে, 
দেশ-বিদেশের দর্শন, বিজ্ঞান, সাহি ত্য ও ইতিহাস-মন্থন। অর্থাৎ এক কথাগ়্ 
যাকে বল! যাবে আধুনিক তা» তাব স্চণ] হল। আীরামপুবেব পাত্রীবাঃ হিন্দু 
কলেজের স্থাপয়ি'্তারা, ব্রাক্ম-সমাজের উদ্যোক্তার, সকলেই এদিক থেকে 
শঙ্ধার সঙ্গে সরণীয় | 

যে সমস্ত নাম এই প্রসঙ্গে সকলেব আগে মনে পড়ে, রামমোহন রায়, 
বিগ্ভাসাগর, অক্ষয়কুমাব দন্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব, ঈশ্ববচন্ত্র গুপু, আজকের 
বাঙালী সংস্কতি তাদের সকলের কাছেই 'অশেদ খণী। ভাবা ও ভাদের 
অগণ্য সহযোগীরা সেদিন দেশকে নবজ্ীবনেব সন্ধান দিযেছিলেন। শুধূযে 
পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কতির হাওয়াই ভাবা দেশে বে এনেছিলেন, বহিঃপৃথিবীর 
বিস্তৃত আকাশে দেশের বিমুঢ দৃষ্টিকে অবারিত করে দিয়েছিলেন, তা নয়। 
দেশের যা ভালো, যা সত্য, যা মহৎ, ভাকেও সমষোচিত আরর্শে সম্জীবিত 
এবং সংস্কত করে প্রচিষ্টিত করেছিলেন। 

সতীদাহ-পিবারণে রামমোহন এবং বিধবাবিবাহ-প্রবর্তনে বিষ্ভাসাগর 
হিন্দু সমাজ নীতির মহত্বর আদর্শ ই অন্থদরণ করেছিলেন। বৈষ্ঞবতার নামে 
ফিশোরীতজন, তান্তিকতার নামে বামাচার, পশুৰলি, মগ্ধপান এবং ধর্মাচরণের 
নাষে আরে! বিবিধ যথেচ্ছাচার ভাডিয়ে এবং পরব্রন্মেব উপাসনা প্রবর্তন করে 
রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র সেন হিন্দৃধর্মের যুলতত্বকেই প্রতিষ্ঠিত 


৮৪ বাংল! সাহিত্যের ভূমিকা 


করেছিলেন। সমাজ ও ধর্মে এই যে নানামুখী সংস্কার, এর অনেকটাই 
সম্ভবপর হয়েছিল সাময়িক পত্রিকার লাহায্যে | 


সম্বাদকৌমুদী ও প্রভাকর 


পার্রী-পত্ডিতদের কাগজের উল্লেখ আগেই করেছি । এর পর উল্লেখষোগ্য 
রাষমোহনের “সম্বাদকৌমুদী” ঈশ্বরগুপ্তের “সংবাদপ্রতা কর» এবং দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের তত্ববোধিনী” | পমাচারদর্পণ* “সম্বাদকৌমুদী” এবং ্্রভাকর' 
ছিল একাধারে সংবাদপত্র ও সাহিতাপত্র । সমসাময়িক সংবাদের সঙ্গেই 
এগুলিতে ইতিহাস, বিজ্ঞান এবং শিক্ষা-সম্বন্ধীয় নানা প্রবন্ধ বের হত। তাছাড় 
অনেক সুখপাঠ্য ও কৌতুকপ্রদ পত্র এবং শিক্ষা সমাজ, ধর্ম ও সামাজিক ক্রিয়া- 
কর্ম সম্বন্ধে নানা জনের আলাপ-আলোচনা, বিচার-বিতর্ক ইত্যাদি থাকত । 
সক্ধাদকৌমুনীতে আবার খ্বগোলঃ জ্যোতিষ, বিজ্ঞাণ, এমন কি ব্যাকরণ-বিষয়ক 
প্রন্ধও থাকত এবং তার বেশির তাগ লিখতেন শ্বষং রামমোহন । 
তত্তবাধিনী ছিল খাঁটি জাতের সাহিত্যপত্রিকা, আর অক্ষয় দত্ত ছিলেন এর 
সম্পাদক। এত অক্ষয় দত্তের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, বিগ্ভাসাগরের মহাভারত 
অচ্বাদ, দেবেদ্রনাথ ঠাকুবের বেদান্তধর্ম-ন্যাখ্যান, অযোদ্যানাথ পাকড়াশীর 
বক্তৃতা, বহু উল্লেখযোগ্য বচন! বের হভ। 

স্কুল-কলেজে মুষ্টিমেয় শহুরে লোক শিক্ষা পেতেন,কিন্ত দেশের জন-মনে নন 
'সংষ্কতির প্রভাব সঞ্চারিত করাষ এই কাগজগুলিই সেদিন করছিল সব চেষে 
বেশী সহায়তা! তখন গছযের অবস্থাই বাকি ছিল? কোন রকমে কষ্টে 
স্যষ্টে বক্তব্য বিষয় পাঠকের গোচরে আনহেই গাব প্রাণ ওষ্ঠাগত হষে 
উঠত] ভাষার সেই শৈশব অবস্থাভেই এদেশের সামযিক পত্র যে সব 
গুরু বিষয় নিয়ে আলোচনায় অবতীর্ণ হয়েছিল, তা ভাবলে অবাক হতে হয । 

পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একেশ্বরবাদ-প্রচার, বিশুদ্ধ বৈদাস্তিক আদর্শে 
ধর্মসংস্কার১ স্ত্রী-শিক্ষা) জ্রী-শ্বাদীনতা ও নারীর উত্তরাধিকার-প্রাঙঠা) শ্যার্ত 
পর্ডিতদের বিধি-বিধান খণ্ডন করে বিধবা দহন নিসেধ এবং তার পুনবিবাহ- 
প্রবর্তন, বাংলা বর্ণমালার উচ্ছেদ করে তার স্থানে রোমান লিপি চলিত 
করার আবশ্তকত1ঃ এক কথায় আজকের সংবাদপত্রের আলোছনীয় যাবতীয় 
বিষয়ই সেদিন লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং তার! সে সমস্ত বিষয় 
নিয়ে তাদের মতো করে বিচার-বিশ্লেষণও করেছিলেন । এই সঙ্গে দেশ- 


সাময়িক পত্র ৮৫ 


বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধ্যান-ধারণাকে যতটা সম্ভব দেশের মাটিতে পত্তনও 
করেছিলেন ভারা । কতক অনুবাদ করেছিলেন, কতক বা অন্থসরণ করে 
লিখেছিলেন । এই সমস্ত রচনার কিছু অংশ পরে বই আকারে গ্রথিত হয়েছে, 
কিন্ত বেশির ভাগই গেছে লুপ্ত হযে। “সংবাদপত্রে সেকালের কথা” বইয়ে 
এই সব লেখার কিছু কিছু শিদর্শন দেখতে পাওয়া যাবে। 

আগেই বলেছি যে, এই সব পত্রিকা একাবারে সংবাদপত্র এবং সাহি হ্য- 
পত্র ছিল। দেই জন্তে সমসাময়িক ব্যদ্রিৰের কার্ষ-কলাপ সম্বন্ধে এগুলিভে 
সময সমধ অতি আব্র সমালোচনা] বের হত। সে সমালোচন! বেশির ভাগ 
ক্ষেতে ধরত কদর্য আক্রমনের কপ। রামমোহন রায়ের বিলাতবাত্র! অথবা £ার 
মুদলমানী-বিবাহ নিষে যে সমস্ত উোর কাটাকাটি হয়েছিল, ত1 পড়লে আজ 
গ। বমিবমি করে| বিধবাবিবাহ নিয়ে যে সমস্ত খিশ্তি-খেউঢ চলেছিল হও 
সমান জদন্ত । গুড়গুড়ে তক্টাচাথির “রসরাজ আর ঈথর গুের প্রভাকারে? 
থে সমস্ত বাদ-বিবাদ চল 5, "তার সঙ্গন্ধে রাজনারায়ণ বসুর মন্তব্য 'প্রণিধান- 
যোগ্য । তিনি বলেছেন, ছুটি মেথরে খদি রাজপথে ঝগড। বাধে এবং সেই 
গগডার মুখে তার পরস্পরের গাধে ঘপি শ্ব স্ব হার ধিষ্ঠা নিক্ষেপ করে, 
ভাহলে য! হয়, এদের গড়া হত সেই রকম । ছুঃখের বিষয়, সাময়িক 
পত্রিকার জগতে এই মেথরামি আজে। কিছুউ। মাছে। 


সাহিত্যপত্র 


দ্বিতীয় পর্বে যে সব সাময়িক পত্র উল্লেখযোগ্য, তার মধ্যে রাজেন্ত্রলাল 
মিত্রের “বিবিধার্থসংগ্রহ”» টেকচাদের (€ প্যাবীষ্ঠাদ মিত্রের ১ “মাসিক 
পত্র” ভূদেব মুখোপাধ্যাযের এডুকেশন গেজেট? বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন” 
যোগেম্ত্রনাথ বিষ্ভাভৃষণের “সোমপ্রকাশ?, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের “ভারতী” 
অক্ষয়চন্্র সরকারের “সাধারণী”, কালীপ্রসন্ন ঘোষের “বান্ধব” ইত্যাদির নাম 
অনেকে জানেন। এর তেতর এডুকেশন গেজেট এবং পোমপ্রকাশ ছাড়া 
আর সবগুলিই মাপিকপত্র এবং সবগুলিই পুরোপুরি সাহিত্যপত্র। 
সাংবাদিকতা! আর সাহিত্যিকতা এই সময় থেকে ছুটে! আলাদ! জাতের জিনিস 
বলে গণ্য হয়ে আসছে। 

বিগত শতাব্দীর ইতিহাস হল বাংল! দেশের পক্ষে সুদীর্ঘ একটা সমাজ- 
বিপ্লষের ইতিহাস । যে সমস্ত সংস্কার আধুনিক বাংলাকে প্রাচীন বাংলা থেকে 


৮৬ বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা 


খ্বতশ্্ করেছে এবং এ যুগের ইতিহাসকে তার নিজস্ব স্বতঙ্্র্যে অভিষিক্ত 
করেছে, তাদের জন্ম বিগত শতাব্দীতেই। মধ্যযুগীয় বাংলায় বিবিধ অত্যাসের 
দৌরাত্ম্য কি প্রবল ছিল এবং তাঁ থেকে মুগ্ত করে দেশকে আধুনিকতার পথে 
আনতে বিগত শতাকীর সংস্কারকদেের কি কঠোর পরিঅম করতে হয়েছে, তা 
ভাবলে অবাক হতে হয়। যুগোচিত সংস্কার দেশের মর্মস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত 
করার কাজে সেদিন তাদের সাময়িক পত্র ছাড়া অন্ধ কোন সহায়ক ছিল 
না। দেশের আবহাওয়ায় নৃহন যুগের বাণী পৌছে দেওয়া ও পুরাভনের 
দোষ-ক্রটি সম্বন্ধে চেতনা সঞ্চার করার কাজে বিভিন্ন সাময়িকপত্র যা করেছে, 
তার পরিচষ আগেই দিয়েছি । কিন্ত এখানেই শেষ নয়। এক দিকে যেমন 
সামাজিক ও নৈতিক জীবনকে এই ভাবে ঢেলে সাজা চলেছে, অন্যদিকে 
তেমনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা জ্ঞাতব্য শ্থ্য বাংলা ভাষায় পরিবেষণ করে 
দেশের সাংস্কতিক জীবনতক আধুনিকতার সন্ধানও দেওয়া হয়েছে 


তত্ববোধিনী ও বিবিধার্থসংগ্রহ 

ঈশ্বর গুপ্ের “সংবাদপ্রভাকর”? আর একট] বড় কাজ কবেছে । পুবাঠিন 
কবিদের কবিতা এবং জীবন-বৃত্তান্ত এতে সংগৃহীত ও প্রকাশিত হত, আবার 
নবীন লেখকদের উত্সাহ দেওয়ার জন্গে তাদের রচনীপমৃইও মুদ্রিত হত | 
পরবতাঁ কালের “বড় লেখক ধারা, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়» দধনবন্ধু মিত্রঃ 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ অধিকারী, সকলেরই হাতে-খটি 
প্রভাকরে? | “ভত্ববোধিলীগতে যেমন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত; 
বিদ্যাসাগর প্রমুখ পণ্ডিতদের হাত দিয়ে দেশে বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার আনহাওয়া তৈরী 
হচ্ছিল, প্রভাকরের লেখকদের ভাত দিযে তেমলি তৈরী হচ্ছিল ভাবী 
সাহিন্যের আবহাওয়া । রাজেন্দ্রলাল মিন্েের “বিবিধার্থসং গ্রহে" সাহিশ্য 
এবং সংস্কতির নূপ অধিকতর স্প্তা লাভ করল । বলে রাখ। দরকার যে, 
বিবিধার্ঁই বাংল ভানায় প্রথম সাহিত্য-সমালোচনা প্রবর্তন করেছিল । 
সুপত্ডিহ রাজেব্রলাল সাহিত্য, ইতিহাস এবং পুরাবৃদ্ব সম্বন্ধে একাই বহু 
প্রবন্ধ লিখতেন এতে । এর অন্যতম লেখক ছিলেন মাইকেল মধুস্থদন | তার 
পতিলোত্তমা-সম্ভব? তে বেরিয়েছিল | 


সামধিক পত্র ৮৭ 


বঙ্গদর্শন 


এব পর বষ্িমের “বঙ্গদর্শন” | বঙ্গদর্শনেই বাংল| সাহিত্য ভাব পূর্ণ বয়দে 
এুুস পৌঁছ়ুল। বাংল। গছ্যের প্রাথমিক অবস্থায় সমাজ ও ধর্ম-সংস্কাব এবং 
স্কতি-বিশ্তাবেব ব্রত পালন কবতে পূর্ববর্তী পত্রিকাগুলোকে প্রুব মেহনত 
করতে হযেছিল। ভাবার অপূর্ণতাই অবশ্তা এই ঘেইনতেব প্রদান কাবণ| 
কিন্ত ডাদের সম্মিলিত সাপন| ব্যর্থ ভয নি, তাদেব তৈরী বাস্ত! দিয়েই বঙ্গ- 
দর্শনে বাজবথ বেগে বযে চলেছে। বিশুদ্ধ জাহেব সাহিত্য-স্থষ্টিব এবং 
উন্নততব সংক্কতি-বিভবণেব কাজে বঙ্িমেব থে কৃতিত্ব, তাব মূলে আছে এ'দের 
এই প্রাথমিক প্রচেষ্টা । বঙ্গবর্শনদক কেন্দ্র কবে হেমচন্দ্র, নবীনচন্তর প্রসৃন্টি 
কবি এসং কালীপ্রসয় ঘোর, চন্দ্রনাথ বন্তঃ চন্দ্রশেখব মুখোপাধ্যায়, অক্ষঘচন্্ 
সবকাব, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ গণ্ধলেখক দেখা দিয়েছিলেন, এ-ও চাক 
একটি সৌভাগ্য । বঙ্গন্ধ্ন থেকেই দেশে প্রথম স্বাদেশিক তাবও স্চনা। এর 
আগেব পর্ব গেছে সামাজিক সস্তার সমাধান নিযে, এবার এল বাজনৈতিক 
সমস্যা এবং এদিক থেক দেশে প্রথঘ চেতন।-সঞ্চাবেব দাবী প্রধানত 
বঙ্ষিমেব | 
বপ্ষিম-সমসামধিক শেঠ লেখকদেব অনেকেনই নিজেব নিজেব কাগজ 
ছিল | ভুদেব মুখোপাদ্যাযেব এডুকেশন গেজেট” কালীপ্রসন্ন ঘোষেব বান্ধব») 
অক্ষম্ন সবকাবের “সাবাবণী” চন্জরশেখবের 'উপাসন।” ছিল তখনকাব জনপ্রিয় 
কাগজ। এনেব ভালে! লেখ! যা-কি, সমস্তই প্রথমে এদেব নিজেব নিজে 
কাগজে বেবিয়েছিল। এই কাগন্গুনি সম্মিলিত ভাবে দেশের চিত্ত ও চিন্তা- 
ধাবাকে সর্বপ্রথম যুগেব হাওযায ঘজাগ কবে হোলে । জ্ঞান-বিজ্ঞানে আধুনিক 
তারতে বাঙালী যে সর্বপ্রথম জেগেছিল, | সঙ্ভব হযেছিল শুধু এই কাগজ- 
গুলিন বহন প্রচাবেব ফলে । আগাছ। তুলে নুন বীজেব পত্তন আগেই স্থুক 
হসেছিন, এত দিনে দেখা ছ্রিল সত্যিকাব শস্যসম্পদ | 
নিঃসন্দেহে বলা যেতে পাব যে, বদর্শনেব যুগ তাবে ভাষায় এতখানি 
সম্পদের উত্তবাধিকাব না বেখে গেলে, পব্বতী ববীঙ্্-যুগ এতটা শরশ্বর্যশালী 
এত সহজেই হত না! পৃথক পৃথক ভাবে এ যুগেব লেখকদেব মূল্য যাই হক, 
একযোগে উারাই যে বাংল! সংস্কতিকে তাব আধুনিক সম্ভাবনীষতার পথে 
এগিয়ে দিয়েছেন, একথা অনস্বীকার্য । ঠাকুরবাউ'ব 'ভারতীর' নামও এই 


৮৮ ংল! সাহিত্যের ভূমিকা 


সঙ্গে উল্লেখষোগ্য। বঙ্িম-যুগের শেষাশেষি ও রবীন্দ্-যুগের স্থচনায় এই 
মাসিক পত্রটি অববাহিকার মো! থেকে ছটি যুগকে গ্রস্থিবদ্ধ করেছে । 


সংবাদপত্র 

প্রথম আমলের সাময়িক পত্রগুলি ছিল একাধারে সংবাদপত্র ও সাহি শ্যপত্র | 
বস্থিম-যুগে এসে ওরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তখন থেকে সংবাদপত্র 
চলে গেল সাহিত্যের এলাকার বাইরে এবং রাষ্র, সমাজ ও শিক্ষার সাম্প্রতিক 
আলোচনাই হল তার একমাত্র কাজ। আর সাহিত্যপত্র নিল রূসম্থি এবং 

ংস্কতি-বিস্তারের ব্রত । 

গত শতাব্দীর সংবাদপত্রগুলির মধ্যে সোমপ্রকাশ?, সিজ্ীবনী” বিঙ্গবাসী» 
পহিতবাদী”, “বসমতী? প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | আসামে চা- 
ফুলির ছুর্দশা-নিবারণে স্মীবনীর আন্দোলন বিশেষ সাফ্ল্য লাভ করেছিল। 
সার বঙ্গবাসীর সম্পাদকই কবোব হয অর্বপ্রথম রাজ-দ্রোজের অপরাধে কাবাদণু 
ভোগ করেন। বঙ্গবাপীতে ইন্্রনাথ বন্দট্যোপাধ্যায়ের পঞ্চানন্দ এবং 
হিতবাদীতে যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাপ্যাের বুগ্ধেব বচন? 'হখনকার সমাক্জে 
বিশেষ আদৃত ছিল। 

পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কতির অনুশীলন দেশে য2 গরনার লাভি করতে 
লাগল, ততই দেশরাপীর ভেভর আত্মশ্ুদ্ধির তাগিদ স্প্তর হয়ে উঠতে 
লাগল । প্রথমত এল সমাজ ও পর্ম-সংস্কারের হিডিক | সট। ক্রমশ থিতিষে 
ফবার পর এল রাজনৈতিক আন্দোলন। পরের পর এই ছুটি ধাপই 
দেশ অতিক্রম করতে পেরেছিল এত তাড়াাড়ি, তার কারণ দেশে সাময়িক- 
পত্রের বিস্তার উত্তরোত্বর বিশেষ ব্যাপক হয়ে চলেছিল । হতে পারে, দেশের 
ব্ধনশীল মন আন্রপ্রকাশের উদ্দামতায চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল বলেই 
্বাংবাদিকতা এমন দ্রুত উন্নতির পথে চলছিল 1 অথব1 সাংবাদিকতা এত ভ্রত 
এগিয়ে যাচ্ছিল বলেই দেশ তার সঙ্গে তাল রেখে চলছিল ! 

এই সঙ্গে অবশ্ঠ মুদ্রাযস্ত্রের ক্রমোন্নতির প্রসঙ্গটা ভাববার আছে, আর 
আঁছে খবরাখবর-লেন-দেন-ব্যবস্থার উত্তরোতর উন্নতির প্রসঙ্গ । খবর-বিজ্য়ের 
এজেন্সি, টেলিগ্রাফ, বেতার নার্ভ» অনেক কিছুই আজ লাংবাদিকতাকে 
এট! প্রসারিত হবার জ্বিধা দিয়েছে । কিন্ত যেদিন এসব ছিল না, অথচ 
সংবাদপত্র চালাতে হত, সেদিন সাংবাদিকদের অসুবিধা কত বেশী ছিল, 


সাময়িক পত্র ৮৯ 


তা সহজেই অুমেয় | সেদিন তাই সাপ্তাহিক ছাড় আর যে কোনরকম 
কাগজই ছিল অভাব্য। "আশ্চর্যের বিধয়, 'ভ1 সকেও বাংলাদেশের অগ্রগারী 
মন বাদা পায় নি! ঈশ্বর গুপ্ত অল্প কিছুদিন দৈনিক প্রভাকরও বের 
করেছিলেন । 


স্বদেশী আন্দোলন 


সাংবাদিক হার প্রক্ক ত উন্নতি স্বদেশী আন্দোলন থেকে | যেদিন স্বাধীনচা, 
সমানাধিকার ও আত্মমর্ধাদাইবোদের দাণী নিষে দেখা দিলেন বঙ্কিম সেই 
দিন থেকেই উঙ্গ-তারতে জ্ঞাঠীয জাগলুণের সুরূ। সেই শুভ স্থচলাই ছুই 
দশক পরে স্বদেশী আন্দোলনে ক্বপান্তরিত হয়| সেই আন্দোলনের ঢেউ 
'বন্দে মাচরম্ত সন্ধা, বুগান্তর? নানা পরিকার ভেতর দিষে দেশের 
অর্মস্থানে এসে পৌছেছে | বাংলাক সীমানা ছাটিযে 2 মহারাহু। পঞ্জাব 
গুজরাট, মাদ্রানে ছড়িষে পড়েছে। 

বাংলার রাজনৈতিক সাংবাদিকত1 যাও তার জন্ম এইখানে । কিস্ত তখনে! 
পর্মন্ত ব্রাজনীতি-চর্চা সীমাবদ্ধ ছিল শিক্ষিত সমাজের মব্যে। হাই ইংরেছীই 
ছিল তার প্রান বাহণ। “ভিন্দু পেটিষ' থেকে স্বুক করে “বেঙ্গলী9 
“ইউয়ান মীরার) অথ হবাজার পত্তিকা? মেকালের প্রসিদ্ধ খপবের কাগজ সবই 
ছিল ইংরেজী । পঙ্থুচন্্র মুখোপাধ্যাষ) হবিশচন্দ্র মুখাপাব্যায়, কষ্চদাস পাল, 
নরেন্দনাথ সেন, সুরেন্্রণাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ পাল, শ্যামস্তুন্দর চক্রবর্তী, 
অরবিন্দ ঘোন, শিশিরকুমার ঘোষ, মভিলাল ঘোষ, বাংলার সাংবাদিক 
ইতিহাসে খাদের নাম চিরন্বরণীম হযে আছে, দেশের বাজনৈভিক চেতনায় 
ধাদের প্রভাব মুন-সঞ্জীবনীর কাজ কবেছে, ভারা কেউ বাংলা লেখেন নি। 

'তবে সৌভাগ্য এই যে, দ্বারিকানাথ বিগ্াভূমণ, কানী প্রসন্ন কাব্যবিশারদ, 
পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্্রনাথ বিদ্বাভূষণ, কষ্কুমার মিত্র, ব্রহ্মবান্ধব 
উপাধ্যা় প্রমুখ ব্যক্তিরা সেধিনই টের পেয়েছিলেন যে, ব্লাংল] সাংবাদিকতাকে 
তাতে রেখে বাংলা স্বাদেশিকত। মোজ। হয়ে দাড়া তাপারবে মা দেশের 
জন-মনে স্বাধীনতার প্রথম সাড়া এনেছিলেন এরাই এবং এদিক থেকে দেশ 
এদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। 

এর পর বাংল] সাংবাদিকতার ইতিহাসে দ্বিতীয় দফ! জোয়ার এল 
অপহযোগ আন্দোলনের সময়। কিন্ত সে ইতিহাস মাত্র সেদিনের, তাই 


৯৪ বাংল! সাহিত্যের ভূমিকা 


তার উল্লেখ নিষ্রধোজন। প্রথম মহাসমরের পর যেদিন আসমুদ্র হিমাচল 
ভারতবর্ষ শ্বাধীনত1-অঞনের জন্যে উদ্দাম হযে উঠেছিল, কারাগার, লাঞ্ছনা, 
অপমান, যৃত্যু, কোন কিছুতেই পেহপা হয় নি, সেদিন সংবাদপত্রই তাকে 
দিচ্ছিল সেই সাহসের সঞ্চয় । যে সব সংবাদপত্র এই সময মাথা তুলেছিল, 
তার মধ্যে দৈনিক “আনন্দবাজার”, “বঙ্গবাণী এবং সাপ্তাহিক “আত্মশক্তির 
নামই বোধ করি সবচেশুয় উল্লেখযোগ্য । সাংবাদিকের কারাদণ্ড অর্থদণ্ড, 
নির্যাতন এর আত্গও হযেছে । কিন্ত এখন থেকে সেটা হযে দাড়াল নিত্যকার 
ব্যাপার এবং বাজ-রাষের উগ্ভ 5 দণ্ড মাথায় নিয়েই তাদের চলতে হল । 

সংবাদপত্রের এই ভ্রত উন্নতির সঙ্গে তাল রেখে, সাহি শ্য-পত্রিকাও 
একেবারে আজ পর্যন্ত লক্ষা পাষে এগিযে এসেছে । বঙ্কিম-যুগের শেষ এবং 
রবীন্দ্র-যুগের স্চনায “ভারহী"র আবির্ভাব হয়েছিল, একথ। আগেই বলেছি। 
শ্বয়ং রবীন্দ্রনাথও কিছুদিন 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদন! করেছিলেন, তাবপব প্রকাশ 
করেছিলেন “সাবুনা?। 


সাহিত্য 


নবপর্যায় বঙ্গনর্শন এবং সাধনা থেকেই দেশ ভালো করে এ-ধুগেব শেন 
গঞ্তলেখকদের সাক্ষাৎ পেল। এদের মধ্যে ছিশলন প্রিষনাথ সেন, বলেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, রামেন্দ্রসন্দর,.ভরিবেদী, জগদীশচন্দ্র বসু অক্ষয়কুমার মৈদ্েস প্রভৃতি | 
আর স্বযং রবীন্দ্রনাথ ত ছিলেনই। এই শক্তিশালী লেখকক্দর গোষঠীপতি-ক্ূপে 
কবি বাংলা গছেব প্রাণশক্তি যছ নৃঙ করে ছিলেন, তার পর তা আর বিশেষে 
বেড়েছে কিনা সন্দেহ ! 

বিদ্াসাগর-দৌহিত্র স্ররেশ সমাজপতির “দ্1ভিত্য” পত্রিকা হিসাবে ভারঙী 
ও বঙ্গদর্শনের পরই শ্রদ্ধার আসন দাদী করতে পারে । এর লেখকবগ 
ধারা, পাঁচকডি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, স্বয়ং সমাজপতি, দ্বিজেন্দলাল 
রায়, বিজ্ঞয়চন্দ্র মজুমদার, দীনেন্দ্রকুমার রায প্রস্ৃতি বাংল! গগ্ক সাহিত্যের 
ইতিহাসে স্থারী গৌরবের আসন লাত করেছেন । রবীন্্র-গোঠী এবং 
সমাজপতি-গোষ্ঠী পরস্পর সমান্করাল ভাবে সাহিত্য স্প্টি করে দর্শনে) 
বিজ্ঞানে, ইতিহাসে, .রসতত্বেঃ প্রবন্ধে নিবন্ধে, গল্পে উপন্যাসে, বাংলা গগ্ধকে 
সর্বাঙগসম্পূর্ণতা দিয়েছেন । 

ছই দলে মত্ৈধ যা-ই থাকুক, উভয় দলের সম্মিলিত সাধনায় বাংল! 


সাময়িক পত্র ৯১ 


দ্ধ যে 'শমামান্ধ সাবলীল এবং শক্তি অর্ধন কবেছে। ত| বলাই বাহুল্য এবং 
অপক্ষপাত সহজ দৃষ্টি নিযে বিচাব কবলে, এ কথ! আভকেব সমালোচককে 
স্বাকাব কবতৈই ভবে যে, বিকদ্ধপন্থী বনে বাবা সেদিন দেশে চাঞ্চল্যেব স্থষ্টি 
কবেছিলেন, বচনা-তঙ্গি এবং চিস্বা-পদ্ধতিব দিক থেকে ভাবা আমলে ববীন্দ- 
নাঁথকেই শচুদবণ কবেছিলেন। এদের আসব জুডিষে মাপাব পব ববীন্দ্-যুগ 
সাব। দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হল। বামানন্দ চট্টোপাপ্যাষ-সম্পাদিত প্রবাসা? 
হল সেই যুগাদর্শেব সর্বশেষ্ঠ মুখপত্র । এবই পানে পাশে ক্ষাণস্রোভা শিদুলা 
ভেহব দিয়ে শবৎচন্দের 'আাবির্ভাব, সমধিক পত্রের ইচিভান সে এক দের 


৬ ্ 
ঘঞলাব মাতা । 


সবুজপত্র 

ববীন্ত্র-ঘুগেব মধ্যপর্বে সামির সাঞহিত্তা আাবাব একটা শ্প্লিবেব ভাওয়া 
এল প্রমথ চৌধুপাব বুজপত্র” থেকে । এই বিপ্রবেব প্রভাবটা প্রধানত 
বাইবেব দিকে কাজ কক্ত্ছে। সে হল সাঠিন্যে কথ্যভামাব ব্যবহার, যা স্বষং 
ববান্দ্রনাথও গ্রভণ কবেছিলেন। কিন্ক অন্তপ্বব দিকেও এব প্রভাৰ একটা কাত 
ককনছে। | বাংলা সাঠিত্যেব আলবে বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা অনতাবণা কৰা, 
বৃদ্ধিবিদগ্ধ আধুনিক মানুষে উপযোগী সাহিত্য বচনা কবাঁ। ছুঃখেব বিষয়, 
শেষ পর্যন্ত জিশিসট! হযে দ্ীডান একটা দনণত "ান্সস্তবিত-স্বরূপ | 

কিন্তু প্রমথ চৌধুবী এটা বোধহয় চান নি। তিনি চেয়েছিলেন, তাবালুাব 
উচ্ছেদ কবে, যুক্তিসিদ্ধ অথচ জনপ্রিয় সাঠি ত্য স্থষ্টি কবাুতই | নইলে প্রচলিত 
সাধু ভাষান আন্ড্রতাকে ঠিনি কখনই পরিহার করতেন না। কিন্তু দেশের 
বিদ্ৎসমাজ তাকে সঠিক বোঝেন নি। ভাই “সবুক্তপর্র'-গোষ্ীব প্রায় সকলেই 
তালে! লেখক হলেও কেউ বড় লেখক হননি, অবশ্য প্রমথ চৌধুবী নিজে 
ছাডা। “সবুজপত্রেব পৰ কিলোল?, কাশি-কলম' প্রতি উল্লেখ না কবলে 
এই আলোচন! সম্পূর্ণ হবে না। আধণিক কালেব শেষ্ট লেখক ধাবা, তাদের 
আবির্ভাব এই দুই পত্রিকায় । এব পব আাব একমাত্র পত্রিকা পবিচষ', যাক 
নামমাত্র উল্লেখ করেই এই আলোচন! শেন ভবে । 


৬ 


তৃতীয় অধ্যায় 
কাব্য ও কবিতা 


ভারতচন্দ্র, বামপ্রসাদ এবং তাদের পরবতী গীতকারদের রচনা দিষে 
প্রাচীন যুগ শেষ হল । ঈশ্বর গুপ্ত থেকে সুর হল নূতন যুগ। প্রাচীন যুগে 
সাহিত্যেব এক মাত্র বাহন ছিল পদ্য । গল্প, কাহিনী, জীবনচরিতঃ শন্কবিচার। 
সবই লেখা হত পছ্যে | প্রাচীন সাহিহ্যের জাতি-গোত্রও ছিল অনেকটা একই 
ধবনের | তাব সমস্ত শাখা-প্রশীখীবই জন্ম দর্সকে আশয় করে। ভাই কি 
দৃষ্টি-তঙ্গিতে, আব কি বচনা-পঞ্ছতিতে, কবিদের স্বা হন্থ্যেব পরিচয় বছ বেশী 
পাওয়া যাষ না। 

আধুনিক কালে এসে সাহিত্যে অমবিভাগ দেখ! দিল। উপশ্থাস, 
নাটক, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, নানা দিক দিযে সাহিত্য প্রকাশেৰ পথ পেল বলেই, 
পছ্ঘ-সাহিভ্য অহুনকটা ভারমুক্ত হযে চলবাব স্থবিধা পেল পছোধ জাতি- 
গোত্রও আধুনিক'কালে গেল আমুল বদলে । পাশ্চাত্য শিক্ষার ভেতব পিচ 
দেশে এল পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কতির প্রভাব এবং সেই প্রভাব থেকে 
যেন এ যুগে সাহিত্যের প্রাণ-শক্তি পেল নৃতন নূতন প্রবর্তনাঃ তেমনি নৃতন 
নৃতন পথে সুরু হল সাহিত্যের প্রকাশতঙ্গি নিয়েও পরীক্ষা । কাব্যে এই 
পরীক্ষার ফলে মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, লিরিকঃ সনেট; শানা বিচিত্র ধার! 
নৃতন করে দেখা দিল এই সদয় থেকে । 

ঈশ্বব গুপ্ত নিজে স্গ্টির কাজ বেশী করনে পারেন নিঃ কিন্ত জমি তরী 
করেন তিনিই | পেই ভিত্তিভুমির ওপর পরে মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্তর 
যহাঁকাব্যের ইমারত খাড়া করলেন, আর নিহারীলাল, সুরেন্ত্রনাথ, দ্বিজেন্ত্রনাথ 
প্রভৃতি করলেন দিরিকের । তারপর এলেন রবীন্দ্রনাথ, যিনি বাংলা সাহিত্যের 
গদ্য ও পদ্চ, নাটক ও কথাসাহিত্য, সমস্ত দিকই আপনার অসামান্ঠ স্থজনী- 
প্রতিভার আলোয় উজ্জ্বল করে তুললেন। রবীন্দ্-সমসাময়িকদের মধ্যে 
দ্বিজেন্্লাল, অক্ষয়কুমার, গোবিন্দচন্ত্রঃ দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ কবি কালে রবীন্্ব- 
নাথের প্রতিভার পাশে অনেকট! নিশ্্রভ হয়ে গেছেন। 


কাব্য ও কবিতা ৯৪ 


রবীন্দ্রোত্তর কবিদের ভেহর কযেকজনের লেখায় ইদানীং প্রতিক্রিয়া 
সুর হয়েছে। এই প্রত্টিক্রিয়া-যুগেব কবিভাকেই বল। হয় আধুনিক 
কবিতা । 


ঈশ্বর গুপ্ত 


তারতচন্ত্রই খাটি বাংলা আদর্শের সর্বশেষ কবি। ঈশ্বর গুপ্ু থেকে নৃতন 
যুগের স্থত্রপাত হল। ঈশ্বর গুপ্ত নিজে যথেষ্ট ইংরেজী-নবীশ ছিলেন কিন। 
সন্দেহ । কিন্তু বিদেশী চিন্ত/ধার! ও সাহিত্যাদর্শ আমাদের সাহিহ্যে এল সারই 
হাত দিযে । তারপর থেকে বাণ্লা সাহিত্যের আধুনিক যুগেব সঙ্গে প্রাচীন 
যুগের যোগস্ত্র গেল সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে এবং প্রাচীন সাহিত্যের স্তন্-রস 
সম্পূর্ণ অস্বীকার করে, আধুনিক সাহিত্য "তার স্বকীষ প্রাণ-প্রেরণায় বেড়ে 
উঠতে লাগল | পরব ঠা কালের বিশিষ্ট সাঠিত্যিক বারা, মাইকেল, দীনবন্ু, 
বহ্থিম, হেমচন্ছ্, নবীনচন্দ্ বিহাখালাল, কারে! ওপরই প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের 
প্রভাব দেখা যায না| ভাদ্বে সাণ্িত্যক দৃষ্টি ও শিল্পাদর্শ তৈরী হযেছে 
একান্ত ভাবে বিদেশী প্রভাবে | ববীন্দনাথের হাতে বাংলা কাব্য আবার 
বৈষ্ণব কবিতা, বাউল সঙ্গীত এবং ছেলে-ভুলাননা ছডার দিকে একটু মোড় 
ফিরেছে । কিন্ত তার আগেই সাডিতগেব মোটামুটি কাঠাসোটা তৈবী হযে গেছে 
বিদেশী মালমসলনা দিষে। চাই রবান্দ্রনাথ যখন এইদব আনলেন, তখন 
ভাবধর্মেই এরা যেন একট! জন্মান্ুরব ভিতর দিযে এল। অর্থাৎ প্রাচীন 
বাংলা সাহিত্যের অব্যাভত ধারাষ স্পষ্ট ছেদ পঙল ঈশ্বব গুপ্তে এবং আব 
একট! সম্পূর্ণ স্বত্ত্ব ধারা জন্ম নিল। 
ঈশ্বর গুপ্ত শ্বযং যে সাহিন্য স্থষ্টি কবেছিলেন, তা আজো টিকে নেই। 
কিন্ত তাতে ঈশ্বর গুপ্তের গৌবব কিছুমাত্র কমে না। তিনিই সর্বপ্রথম বাংল! 
ভাষায় অনেকগুলো নৃহন জিনিস আনেন, যাব মধ্যে প্রধান দুটি হচ্ছে, হাস্তরস 
আর দেশপ্রেম | 
পুরানে! আমলে বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুবাণে, রামেশ্ববেব শিবায়ণে এবং 
দাশু রায়ের পাঁচালিতে হাশ্তরুস-স্থষ্টির চেষ্টা আছে। কিন্ত তা বিশুদ্ধির স্তরে 
উঠেছে কদাচিৎ। ঈশ্বর গুপ্থের হাসিতেও কুরুটি আছে ঠিকই, কিন্ত মুক্তিরও 
চেষ্টা আছে প্রচুর । তপসে মাছ, পাঠা, মেম সাহেব এদের নিয়েও ষে 
নির্দোষ হাসি সস্ভব, এ ঈশ্বর গুপ্তই প্রথম দেখান। তার আগে বাঙালী 


৮৪ ংল। সাহিত্যের ভূমিকা 


সাহিত্যিক শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গেয়েছেন শুধু দেব-মাহাত্ম্য। ঈশ্বর 
গুপুতই প্রথম বললেন, 


ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে, 
প্রেমপুর্ণ নয়ন মেলিয়!। 
কত রূপ যত্ব করি, দেশের কুকুর ধরি, 


বিদেশের ঠাকুরে ফেলিয়া । 

কাল-ধর্ষে দেশাত্ববোধের এই আদর্শকে আমরা! হয়ত পছন্দ ন] করতেই 
শিখেছি । কিন্ত একশে! বছর আগে এই আহ্বান কম অর্থপূর্ণ ছিল না। 

কিন্ত ঈশ্বর ওপ্ত সব চেয়ে বড় কাজ করেছেন সাহিত্যত্রষ্টা-রূপে নয়, 
সাহিত্যসংস্কারক-রূপে এবং এই দিক থেকেই ভবিষ্যৎ ইঠিহাস তাকে শ্রদ্ধার 
সঙ্গে স্মরণ করবে। ভার আমলে তারই চেষ্টায় বাংলা সাহিত্যের সমস্ত 
মফঃশ্বলবাহিনী ধারা কলকাতার এক মুল উৎসে এসে মিশল। সে হলতাতর 
€প্রভাকর?। এখনকার দিনে পত্রিক।কে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য-গোষ্ঠী তরী 
হয়ঃ তার সথচনা প্রভাকরে এবং ঈশ্বর গুপ্তই বাংল! সাহিত্যের আধুনিক পর্বের 
সর্বপ্রথম ডিকেে্টির | ঈশ্বর গুপ্ত ছুটে! দিকে নজর রেখে প্রভাকর চালাতেন, 
এক নূতন লেখক-স্স্টি, আর পুরা ভন লেখক-প্রচার । নূতন লেখকদের মধ্যে 
ঠার শাগরেদি করে এবুং তার কাগজে হাত পাকিয়ে পরে যারা যশস্বী হন, 
ডাদের কয়েকজন হলেন রঙ্গলাল, দীনবন্ধু বঙ্কিম । স্রহরাং ঈশ্বর গুপ্ত যে 
প্রতিভা চিনতেন এবং তার পৃষ্ঠপপাকচা করতেন পাকা জহুরীর মতোই, তার 
আর প্রমীণ দরকার নেই। তার এই জহুরীপন।র আর একটু শিবিড় পরিচয় 
আছে । ছোকরা বঙ্কিমকে তিনি পদ্ধ ছেড়ে গগ্ভ লেখার উপদেশ দিয়েছিলেন। 

নিধৃবাবৃঃ হরু ঠাকুরঃ রাম বস আ্ীধর কথক, নিতাই বৈরাগী প্রস্থৃতি কবি- 
ওয়ালার রচনা সংগ্রহ ও সম্পাদন করা এবং ীকা-টিপ্পনী, জীবনী ও 
সমালোচনাসহ প্রকাশ করাও তার আর একটি কীতি। সেদিক থেকে তিনিই 
বাংলা সনালোচনা সাহিহ্যের প্রথম প্রবর্তক। এতগুলো কাজ এক জীবনে 
খিনি করেছেন, সম্পাদনা, সমালোচনা, সাহিত্য-স্থষ্টি ও সাহিত্যের পৃষ্ট- 
পোষকতা, তিনি নিশ্চয় অসাধারণ পুরুষ । তার রচনার অশ্লীলতা বা 
অন্ুপ্রাসের বাড়াবাড়ি নিয়ে ঠাট্টা করার আগে একথ! যেন আমরা সযহে 
মনে করি। 


কাব্য ও কবিত] ৯৫ 


রলগলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


ঈশ্বর গুপ্ত প্রাচীন সাহিন্যের সমাধি-শয্যার উপর নবীন দাহিত্যের বিগ্রহ 
স্থাপন করে যান। কিন্ত ভাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠ করার মনো স্জনী-প্রন্তিভা 
ভার ছিল ন1। তার সমস্ত 'আয়েজনই ভাই পরীক্ষ।-নিরীক্ষায় সীমাবদ্ধ থেকে 
যায়। পরবতী যুগে মাইকেল এবং বঙ্কিম এসে একে কাব্যে এবং 'অগ্ঠে গঞ্ে 
বাংলা সাহিত্যে নবজীবন সঞ্চার করলেন। এখান থেকেই মাধুনিক বাংল! 
সাহিত্যের আসল ইতিহাস আরম্ভ। ঈশ্বর গুপ্ত থেকে মাইকেলে আসনে, 
মাঝখানে অল্প যে সময়টুকু পড়ে, তার এসনাত্র উল্লেখযোগ্য কবি হচ্ছেন রঙ্গলূলি 
বন্দোপাধ্যায়! দেব-দেবীর মহিমাত্সক মঙ্গল ছেটে এঠিহাসিক চরিত্র 
(নষে উপাখ্যান-কাব্য লেখার রীতি প্রবর্তন করেছেন ঠিনি। পদ্িমী-উপাখ্যানে। 
মেবারের এবং “কাঞ্চি-কাবেরীতে উডিষ্যার হীতহাস ভাকে কাব্য-রচনার 
উদ্দীপনা দিযেছে। 

বিষয়ের দিক দিয়ে যেঘন, রচনা ধীতির দিক দিষেও তেমনি, রঙ্গলাল 
মঙ্গলকাব্যের রাস্তা মাড়ান নি। ন্তিশি সোজাস্্রজি অনুসরণ করেছেন স্কট, 
বাইরন, শ্তদে প্রমুখ ইংরেজ কবিদের | তীর প্রদিদ্ধ শ্বাদীন 2 ভীনতায়? 
অংশটা ত হুবহু ইংরেজীরই অন্থবান।  ব্রঙ্গলালের রচনাধ বৈশিষ্ট্য কিছু 
থাকলেও) বৈচিত্র্য কম। বারলের কাহিশী বা কাঞ্চি-কাবেরীর প্রারস্ড বা 
এমনি দু-একটা! জায়গায় তার কলমে এসেছে একটু বেগঃ একটু উন্মাদনা । 
নইলে আগাগোড়াই তা পয়ারের ত্যানভ্যানানি। অবশ ঈশ্বর গুপ্তের জিয়মাণ 
দেশ-্্রীতি রঙ্গলালে এসে বলিষ্ঠ চেহারা ধবেছ্ছে, তারই প্রেরণায ভিনি দেশের 
অতীত ইতিহাসকে পুনরুজ্জীবিত করতে 5যেছিলেন কাব্যের মাধ্যমে । 

এই সময়ের আর একজন কবি হচ্ছেন মণ্নযোহন তর্কালংকার, যার “বালব- 
দত্তা? কাব্য এক সময় দেশে আদৃত ছিল। ইংরেজ আমলের কবিদের মধ্যে 
তিনিই একমাত্র ব্যক্তি, ধার ওপর ইংরেজী সাহিত্যাদর্শ বিন্ুমাত্র প্রভাব বিস্তাব 
করতে পারে নি। খীটি দেশী আদর্শ-অন্ুসরণে লেখা এই কাব্যে অক্ষরে- 
অক্ষরে কৰি ভারতচন্দ্রকে অন্থসরণ করেছেন। কাহিনী, চরিত্র আঙ্গিক, 
ভাষা, যাবতীয় ব্যাপারেই | সংস্কৃত ছন্দের ওপর দখল ছাড়! আর কোন 
কিছুতে তাঁর কোন রকম দ্বচীয়তার পরিচঘ নেই। স্বপ্ননৃষ্ট কুমারীর সঞ্ধানে 
তরুণ নায়কের নির 2 শ ২141, সেখানে ব্ূপের ছটায় কুলকামিনীদের চিত্তে 


৯৬ বাংল! সাহিত্যের ভূমিকা 


চাঞ্চল্য স্যষ্টি করা, তারপর দূতীর সহায়তালাভ এবং সেই ভাবে কুমারী 
রাজকন্তার সঙ্গে মিতালি, গ্রেপ্তার এবং দৈব মধ্যস্থতায় মুক্তি ও বিবাহ! এক 
কথায় বিগ্াস্থন্দরের আহ্থপুবিক নকল এবং সে সকল গণেশবন্দন। থেকে, সু 
করে, পঝটিক। ছন্দে উৎসব-বর্ণন| পর্যস্ত। অধুনালুপ্ত বলেই বইটি উল্লেখযোগ্য । 


মাইকেল 


এর পর মাইকেল, স্থজনী-প্রতিতায় ধার সমকক্ষ কবি তার পূর্বে বাংল! 
দেশ দেখে নি। দেশ-বিদেশের ক্ল্যাসিক্যাল সাহিত্য তিনি মন্থন করেছিলেন । 
তারি সঙ্গে আবিফার করেছিলেন বাংলা যুক্তাক্ষরের অস্তনিহিত শক্তি। এই 
ছুইষের সমাবেশে তিনি যে নৃতন কাব্য-রীন্তির প্রবর্তন করলেন, তা এমনই 
দুর্ধর্ষ রকমে স্বতন্ব যে, দেশ প্রথমটা ভা বরদাস্ত করতে পারে নি। উপ- 
ধর্সের গণ্ডি-ঘেরা বাংলা কবিতার ক্ষীণধারা মাইকেলের বলি বাহুর আলোড়নে 
ঘুলিয়ে উঠেছে, গৃহাঙ্গনের সীমা ছাডিষে হা ছুটেছে মহাসাগরের অভিমুৰে | 

বাংল কবিতা এখন থেকে কেবলমাত্র বাংলাব কবিতা না থেকে, বিশ্বের 
কবিভার সঙ্গে সমানজ্ঞাতিত্বের দাবী করতে পেরেছে । মাইকেল খৃষ্টান ছিলেন 
বলে নয়, পাশ্চাত্য সাহিত্যে তদানীন্তন ভারতবাসীর মধ্যে শেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন 
বলে নয়, মনে-প্রাণে অ-বাঙালীস্বলভ বিদ্রোহ ও পুরুষকারের উপাসক 
ছিলেন বলেই, তিনি জাতীয সংস্কতিব মর্মমূলে বিপুল নাড়া দিয়েছেন। যুগ- 
সঞ্চিত জড়ত! ও অন্ধ আচারনিষ্ঠার বন্ধন ভেঙে জীবনকে এনে তিনি স্বাপিত 
করেছেন দিগন্তপ্রসারী বিস্তৃতির পটভূমিতে । মাইকেল এঞ্জেলোর মুতির 
মতো বিরাট আর তেমনই জীবস্ত নর-নারী তার সবল তুলিকাম্পর্শে মূর্ত হয়ে 
উঠেছে, যা! বাংল! সাহিত্যে আগে হয় নি। মাইকেলের এই পৌরুষের পাশে 
বঙ্কিমের প্রতিভাকেও ঘেন নিশ্রাত মনে হয়। 

এই অসীম প্রাণ-শক্কিই তাকে যেমন চিরাচরিত রীতির বিরোধী করেছিল, 
ভেমনি করেছিল প্রচলিন এতিস্বের প্রতিকূল । পবার-ত্রিপদী-প্রাবিত বাংলা 
কাব্যে অমিত্রাক্ষবরের প্রবর্তন এবং রাম-লক্মণকে ছেড়ে রাবণ-মেঘনাদে 
অধিকতর মহন্ব-আরোপের যুল মাইকেলের এই মনোধর্ম । উপমা-প্রয়োগে 
বা অলংকার-বিন্তাসেও মাইকেল প্রচলিত প্রসিদ্ধির অন্থসরণ করেন নি। 
আগাগোড়া ধার করেছেন পাশ্চাত্য থেকে । এক কথায় ইউরোপীয় রস-দৃ্ি 
এবং চিস্তা-ধারার সংযোজনায় তিনিই প্রথম বাংল! ভাষায় ওজোগণসম্পত্র 


কাব্য ও কবিতা ৯৭ 


উচ্চাঙ্গের কাব্য-ধারা এনেছেন । আমাদের দেশে ইউবোপীয় আদর্শের 
মহাকাব্য, বিয়োগান্তক নাটক, প্রহমন, সনেট, নাট্যধর্মী খগ্ডকাব্য, সবই 
মাইকেলের হ্ষ্টি, একথা আজ "ভাবলে বিন্ময়বোধ হয় । 
আধুনিক সমালোচনার নিরিখে বিচার করলে অবশ্য মাইকেলের কাব্যে 
আজ সব চেযে বড বে খু'ত পাওয়া যায়, তা হচ্ছে ঠার আবেদনের স্থলতা | 
কি চরিত্র-স্থট্টিতে, কি ঘটনা-বিন্বাসে, আর কি হদযাবেগ-ব্যাখ্যায়, সর্বত্র 
মাইকেলের হাতে মোটা তুলি । উপমার পর উপমা, শকের পর শব্দ বপিয়ে 
উনি গেষে চলেন, কিন্ত ভার কাব্য আসলে চলে কম, চলার আয়োজন করে 
বেশী। রচনার এই স্থলতার জন্যে তাঁর স্থষ্ট চবিব্রগুলে! যেমন হয়েছে মোটা 
মোউ| ভার ভাষাও হেমনি ব্যঞ্জনা-গণভীব হতে পাবে নি। মেধনাদে ত নয়ই, 
তার বীরাঙগনাতেও কদাচিৎ আবেদনের অগ্থমুখিত। দেখ! সায়। এর একটা 
কারণ অবশ্য এই যে, মাইকেন ক্ল্যাসিকাল সাহিষ্যকে আদর্শ নিষে রোমান্টিক 
কাব্য লিখতে বসেছিলেন । কিন্তু আসল কারণ বোধহয় এই যে, বাংলা ভাষার 
“জানের সঙ্গে মাইকেলের স্টিকার পবিচষ হয নি। অসামান্ত অধ্যবসায়ে 
তিনি ভাকে আয়ক্কে এনেছিলেন, কিন্ত মাযসপাৎ করতে পারেন নি। তাই 
তিনি সবই করেছেন, কিন্ত ঠার কাশ-শরীবে সব জায়াগায় স্বগভীর প্রাণ-রস 
সঞ্চাব করতে পারেন নি। এমন কি সনেটে কা একান্ত ব্যক্তিগত “আন্- 
বিলাপে?ও ন 


হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্ 


মাইকেল-প্রবন্তিত মহাকাব্যের ধারা তার পর হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এবং 
নবীনচন্্র সেনের হাত দিযে অন্য দিকে মো ফিরল । হেমচন্দত্র আসলে 
জাত কবি? ছিলেন না, অধ্যবসায় তীকে দিযে কিছু কাব্য লিখিয়ে নিষেছে | 
ভার খণ্ড-কবিতা বা লিরিকের আলোচনা পবের অধ্যায়ে করব । তার 
সর্বশেষ্ঠ বই “বুত্রসংহারে'ই বর্তমান প্রসঙ্গ সীমাবদ্ধ থাকবে | বৃতসংহারের 
নাম থেকে স্বর করে ভেতরকার চরিত্র পর্যস্ত আগাগোড়া মেঘনাদবধের 
অন্থকরণ | উভয় ক্ষেত্রেই দৈবশক্তির সঙ্গে দানবশক্তির সংঘর্ষ এবং শেষ 
পর্যস্ত দানবশক্তির পর।জষ | একে রাম আর রাবণ, অন্যে ইন্দম আর বুত্র 
তারপর মেঘনাদ ও প্রমীলা, কুদ্রাপীড় ও এন্থ্িলা, সীতা! ও সরমা? শচী ও 
ইন্দুবালা। ঘটনা-সংস্থানেও হেমচন্্র মাইকেলের ছায়া অনুসরণ করেছেন, 

রর 


৯৮ ংল! সাহিত্যের ভূমিকা 


শুধু দধীচির আত্মত্যাগ এবং বিশ্বকর্মার কর্মশালা-বর্ণনাটুকু ছাড়া। 
কিন্ত কল্পনার অজত্রতায়, বণনার তেজস্বিতাষ,১ শবকযোজনার গাড়তাষ 
মেঘনাদবধে ষে জমজমাট ভাবটি আছে, বৃত্রসংহাবে তা নেই। নান! ছন্দের 
ব্যবহার যেমন এক দিকে কাব্যের অব্যাহত গতিকে খোঁড়া করেছে, "অন্ধ 
দিকে তেমনি কবি কোথাও কোন উচ্চ চিন্তা বা জীবন-বোধকে তাষা দিতে 
পারেন নি। 

বৃত্রসংহারের আরম্ভ এবং শেষ সত্যিই ভালো এবং সমগ্র কাব্যের মধ্যে এ 
ছুটি জায়গাতেই ভার লেখনীর কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে । আরভ্টা প্যারাডাইস্‌ 
লস্টের প্যাণ্ডিমনিয়ম মনে করিয়ে দেয়, ্মাব নিশ্বকর্মাব কমশালাও স্বন্দরঃ 
দাস্তের নকল হওয়া সক়েও | 

নকল মাইকেলও করেছেন । ইলিষাডের হেইর-এণ্ডোমেকি ভাব হাতে 
এসে মেঘনাদে-প্রশীলায় রূপাস্তব লাভ করেতুছ। কোমসেব স্তাব্রিনাব বিববণ 
থেকে তিনি জল-তল-নিবাসিনী বারুণীব কাহিনী সংগ্রহ কবেছেন। 
ইউলিসিজের নরক-যাত্রা থেকে নিয়েছেন বামেব প্রেতপুবী-্রমণেব বিষয় । 
তাজিল, দাস্তে, ট্যাসো প্রভৃতি থেকে টুকরো অংশ আবো থে কহ নিষেছেশ 
মেধনাদে, তার ইয়ত্তা নেই । কিন্ত ভাব নিজেব ছিল এমনই একটি প্রাণবন্ত 
স্থজনী-শক্তি ঘষে বহিরুপাদান ভিনি যেখান থেকেই আভবণ করুনঃ তাকে 
লিজের করে নিতে “পেরেছেন। হেমচন্দ্রের স্থজনী-প্রতিভা ছিল সীমাবদ্ধ, 
ভাষা ছিল অতিশয় অপটু, তাই ভার রচনায় তালো মাল-মসলা প্রচুর 
থাকলেও, সবসুদ্ধ জড়িযে বড় জিনিস কিছু ভয়ে ওঠে নি। 

নবীনচন্ত্র প্রাক-রবীন্ত্র কবিদের মধ্যে বিহবারীলাল ছাড়া আর সকলের 
চেয়েই বড়। তার লেখাষ একটি সন্ভযিকা বেগবান কবি-হৃদয়ের স্পর্শ 
পাওয়! যায়। সে পলাশীর যুদ্ধের মতো কাচা লেখান্ডেই হক, আর প্রভাস, 
কুরুক্ষেত্র, ও রৈবতকের মতো সুলিখিত এবং সুপরিণত কাব্যেই হক। পলাশীর 
যুদ্ধ সত্যিই ভার খুব কাচ! লেখা । বাইরনের সুরা, শোশিত ও স্বাধীনতার 
উন্মাদনায় উচ্ছ্বসিত “চাইল্ড কেরন্ড” কাব্যকে উমির্চাৰ; মিরজাফর, আর 
গোটা কযেক শয়তানের চক্রান্তে রাজ্যচ্যুত নাবালক নবাবের নিধন-কাহিলীর 
ভেতর ব্ূপাস্তরিত কররার চেষ্টা করেছিলেন তিনি এই কাব্যে । কিন্ত বাইরনের 
কাব্য হচ্ছে বর্ণনাপ্নক, আর নবীনচন্ত্র লিখেছেন এ্রতিহাসিক উপাখ্যান- 
কাব্য। তবে যুদ্ধ-বর্ণনায়, সিরাজের স্বপ্র-বর্ণনায় এবং সর্বশেষে ভার হত্যা- 


কাব্য ও কবিতা ৯৯ 


বর্ণনায় পলাশীর যুদ্ধেও যে ওজ্জল্যের পরিচয় আছে, তা বাংল! সাহিঙ্যে আর 
কোথাও ছিল ন1। 

“রৈবতক” কুরুক্ষেত্র; প্রভাঘ” আমলে একখানাই কাব্য। কৃঞ্চ-লীলাঁর 
তিনটি পর্যায় নিয়ে পৃথক পৃথক তিন খণ্ড লিখি ত হলেও, তিনের মধ্যে তাই 
আখ্যানগত একটি যোগন্থত্র অক্ষু্ন আছে। নবীন সেনের এই 51067 
মাইকেলোত্তর এবং প্রাকৃ-রবীন্্র পর্বের এক অপূর্ব বই । ছোট ছোট কয়েকটা 
নিদর্শন নেওয়া যাক। রৈবতক পর্বতে অন্তরীণ অর্গুনের কাছে শ্রীকষ্জের 
শৈশবকাহিনী-বর্ণনা, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মৃত্যু-কণ্টকিত মুহূর্ঠে মুলোচনার 
সেবাত্রত ও উত্তরার স্বপ্ন, শ্রীকুষ্টের ধর্মরাজ্য-পরিকন্গনার বিরুদ্ধে ছুর্বাসার 
বিদ্রোহ, শাগজাতির অভ্যরথান এবং "তাদের পুরোভাগে থেকে অশিববুদ্ধি 
ছুবাসার কপট যঙ্ঞাহষ্ঠান-..কাব্যের অধ্যাষ হিলাবে যেমন মহত্বব্যঞ্জক, বাংল! 
কাব্যের এতিহ্োে তেমনি অনাস্বাদিতপূর্ব। পরিকল্পনায় এবং ভাববব্যঙ্গনায় 
বৃত্রসংহারের চেয়ে ত বটেই, মেঘনাদবধের চেয়েও এর! উন্নত রুচির 
নির্দেশক | আমর! নবীনচন্দ্রেই সর্বপ্রথম দেখলাম, লাঞ্ছি5 মানবভাব বিদ্রোহ- 
অভিযান। বর্ণহিন্ুর সধ্র প্রসারিত ভেদবুদ্ধিব বেডা-জাল ছি'ড়ে তার! 
বেবিয়েছে তেড়েক্চুডে,। বর্ণাআমের বিরুদ্ধে রুখে দাডিয়েছে বিপ্লরবারক 
চোখে, যার মুখে শ্রীকৃষ্ণের ধর্মরাজ্য স্থাপনের মহৎ পরিকল্পনা শেষ পর্ষস্থ 
পর্ণবসিহ হল প্রভাসের প্রস্ন সমাপ্তিতে। এই রসঘনতা| রবীন্দ্রযুগেরই 
পূর্বাতাস স্চন! করে। অমিত্রাক্ষর-লক্ষণাক্রান্ত পার য| রবীন্দ্রনাথের হাতে 
পূর্ণতা পেয়েছে নদীন সেনে তাবও স্তরপাত। বিসজন, চিত্রাঙ্গদা, 
কর্ণকুস্তী-সংবাদ, কচ ও দেবযানী প্রনৃতির পাশে প্রভাস, কুরুক্ষেত্র, 
রৈবতক রেখে পড়লে, সহজেই বোঝা যায়, এরা ওদের অব্যবহিত 
পূর্বপুরুষ 

নবীন সেনের 1010পুয-র আর একটি উল্লেখযোগ্য জিনিস শৈলজার চরিত্র। 
শৈলজার মোটামুটি পরিকল্পনাটা! রবীন্দ্রনাণের চিত্রাঙ্গদা চরিত্রেরই অপ্রস্ফুট 
রূপ, যেমন রঘূপতির বিদ্রোহ নাগবিদ্রোহেরই পূর্ণতর রূপ । অবশ্য রবীন্দ্র- 
প্রতিভার প্রসঙ্গে প্রভাবের কথাটা অবান্তর, তবু ইঠিহাস-লেখকের একটা 
ব্যবহারিক হিসাব ত চাই । নবীন সেনের ]108১-র প্রধান দোষ তার 
ভাষ!। যথেষ্ট গতিশীল এবং চিত্রধর্মী ভাষাতেই অবশ্য কবি লেখনী চালন৷ 
করেছেন, কিন্ত শব্দ-ভাগ্ডার তার খুব সীমাবদ্ধ । তাই থেকে ঠার লেখ পড়ে 


১০০ বাংল! সাহিত্যের ভূমিকা 


ষায়। হৃদয়াবেগের প্রাচুর্যে কাব্য-বস্ত যখন খুব জমে ওঠে, তাষা তার থে 
না পেয়ে বাইরে মাথা ঠুকে মরে। 


মাইকেলোত্তর কবিত৷ 


নবীন সেন থেকেই মহাকাব্যের ইতিহাস শেষ । মাইকেলে এর জন্ম এৰং 
নবীন সেনে শেষ, মধ্যে হেমচন্দ্র। বল বাহুল্য, বাংলা ভাষায় মহাকাব্য 
জিনিসটা এ যুগের দান। পুরানে! মঙ্গলকাব্যগুলো কাব্যাকার উপাখ্যান | 
প্যারাডাইস লস্ট যে জাতের মহাকাবা, সেই জাতের মহাকাব্য প্রাচীন বাংলায় 
ছিল না, তার প্রবর্তন করেন এরা | উপাখ্যান-কাব্যের সঙ্গে মহাকাব্যের 
তফাৎ শুধু আকারে নয়, প্রকারেও ৷ (একটি ছন্দময় বিষয়-বস্তুকে কেন্ত্র কবে 
পরম্পর-বিরোধী কতকগুলে। চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাত স্থষ্টি কর এবং তা 
থেকে একটি সুগভীর পরিণামের নির্দেশ দেওয়াই হল মহাকাব্যের প্রধান 
লক্ষ্য । তাই তার আঙ্গিক এবং ভাষা হয় গুরুগ্ভীর। উপাখ্যানের লক্ষ্য হল 
গল্প বলা এবং "হাঁ থেকে মধুর একটা রসের সন্ধান দেওয়!। তাই হাতে 
দরকার হয় লাজিত্যের | অর্থাৎ মহাকাব্যের প্রাণ-পর্মে আছ দিন আর 
উপাখ্যানে আছে লিরিক 1 মাইকেল-ধুগের অস্তে বাংলা কাব্যে আবার লিবিক 
ফিরে এল এবং সে-ও এল পাশ্চাত্য গুবর্তনা থেকেই । 

মহাকাব্যের ভাঙা আসনে অন্ুবৃত্তি চলেছিল অবশ্টী অনকদিন । আনন্দচন্দ্র 
মিত্রের “হেলেনা কাব্য”, হবগোবিন্দ লস্কর চৌধুরীর “দশাননবধ, বলছেন 
পালিতের “কর্ণার্তুন” সর্বশেষ যোগীন্দ্রনাথ বস্থুর “পূর্থী রাজ» “শিবাজী” এক সময় 
অনেকের আনন্দ বর্ধন করেছে । এরা মহাকাব্যের ক্ষষিফুজ ধারাকে কিছুকাল 
বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্ত পারেন নি। মহাকাব্য জিনিসট| 
হচ্ছে অতি-কায় জীবের মভো। সংস্কতি-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তার ক্ষয় 
অনিবার্ধ। 

উপাখ্যান-কাব্যের বিলুপ্তি আগেই হয়েছিল। এ যুগে তাকেও আর একবার 
ফেরাবার চেষ্টা হয়। হেমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
লেখেন 'যোগেশ' নামে একখানি সামাজিক কার্যকান্ঠিনী। ছুটি প্রতিদবদ্দ্রী 
নারীর আকর্ষণ-বিকর্মণের মধ্যে ফেলে নায়ক যোগেশের হদয়-দ্বন্ঘ এবং তার 
অনিবার্ ট্র্যাজেডি-বর্ণনাই হল এই কাব্যের বিষয়। মনস্তত্বের খেলা এক্ছে 
চমৎকার, ভাষাও দ্বিব্যি বরঝরে। তার ওপর গল্পাংশে কোথাও অলৌকিকতার 


কাব্য ও কবিতা ১০১ 


বালাই নেই, লীতি-উপদেশেব উৎপাত নেই । ববং আখ্যায়িকাব শ্বাভাবিক 
পবিণতিকে কবি অসঙ্কোচে এবং বেশ অকপটেই ফোটাতে চে! কবেছেন | 
মাইকেলোত্বব বাংল! সাহিত্যে একাধিক দিক থেকে উল্লেখযোগ্য এই কাব্যটিব 
কিন্ত দেশে যখোচিত সমাদব হয নি। হয়ত অগ্রজ হেমচন্দ্রের অতি- 
খ্যানতিব আডালে ঈশানচন্দ্র ঢাক! পড়ে গিমেছিলেন | হবে স্বযং বঙ্িমচ্্র 
এবং নবীন সেন তাকে বিশেষ শঙ্ধ! করতেন । ঘযোগেশ কাব্যখানি সবল 
অমিত্রাক্ষব ছন্দে এবং সস্ভবত টেনিসনেব 19700) &1000-জাশীষ কাব্যের 
অন্থকবণে লেখা । 
দ্বিজেন্্রনাথ ঠীকুবেব ব্বপ্ন-প্রয়াণ” কাব্য ও উপাখ্যান-পর্যায়ের আব একটি 
উল্লেখযোগ্য বই । এ একখানি দ্ধপক বাব্য। কক্পনাব মনায়াস লীলায়) 
বহু বিচির চিরিব অজঅতায় অপরূপ এই কাব্যধানিও বাংলা সাহিন্যেব 
মূল্যবান অম্পদ | কত হাক্কা হাতে লেখনা চালালে, গবে এই মাধাময় স্বপ্নের 
আ[বহাওয়াটি বজায থাক তা অন্তমান কব! সহজ নষ। সবচেষে বিস্মযকব 
এব ছন্দ। পেখেন শেচে চলেছে বর্ণাব মতো» কোথাও তাব পথে এতটুকু 
বাধা নেই। 
“হাথাষ মভাব$, শিবে জট, মতি শিবিদ, 
পালিছে চুপে চাপে, খোপ খোতপ, অযুত নাড়। 
কিংবা, 
গবজন স্রবিকট হইল সন্নিকই 
গোগণ ঝটপট খোজে আডালঃ 
কু বা ঝোপ-সাড, কবিযা তোলপাঁড 
পালাষ দুদ্দাড় মুগেব পাল । 
পড়তে পড়ত নেশ! লাগে। যুক্তাক্ষবেণ স্বব-হবঙ্গব ওপব শির্ভব কবে 
ছন্দেব যতি-নির্ণয় কবাব পদ্ধতিও বোধ হয় বাংল। ভাষায় এসেছে স্বপ্র-প্রযাণ 
থেকেই, যা মাইকেল, হেমচন্্রু, নবীন সেন, কারুব 'লাতেই পাই না। কেবল- 
মাত্র অঞ্ষবেব হিসাব থেকে তাব| ছন্দেব তাল ঠিক কখতেন, তাই আজকেব 
বিচাবে ভাদেব পধাবাতিবিক্ত মিত্রাক্ষবে পদে পদে ছন্ঃপতন দেখা যাষ। 
এট। দৃব হয়েছে দ্বিজেন্্রনাথে এসে | তিনিই প্রথম স্ববপ্রধান ছন্দে অক্ষবেব 
হিসাব ছেড়ে মাত্রার হিসাবকে মান-রূপে গ্রহণ কবেছেন। 


১০২ বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা 


বিহারীলাল ও সুরেন্দ্রনাথ 


এরপর বিহারীলাল। আধুনিক লিরিকের পুনকজ্জীবনে বিহারীলালের 
দান স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কতৃক স্বীকৃত হয়েছে । বিহারীসালকে তিনি তার 
কবি-জীবনের প্রারস্ভিক প্রবর্তন! দেওয়ার জন্তে গুরু বলে হ্বীকার করেছেন । 
বিহারীলালের প্রভাব রবীন্দ্রনাথ অবশ্য অল্প বয়সেই কাটিয়ে উঠেছিলেন । 
কিন্ত বিহারীলালের দৃষ্টি বাংলা কবিতার মোড় যেদিকে ফিরিয়ে দিয়েছিল, 
সেই পথ ধরেই তার পরবর্তী বিকাশ হয়েছে । 


আধুনিক কালে যে লিরিক আমরা পড়তে অভ্যস্ত, রবীন্দ্রনাথ যে বিচিত্র 
সুখ-দুঃখ, মিলন-বিরহের অহ্থভূতি-সমুদ্ধ কবিতা দেশকে উপহার দিষেছেন, 
তা বাংলা কাব্যে আগে ছিল নাঁ। মাইকেল-যুগ পর্যস্ত পুরানোরই জের 
চলেছে । মাইকেলের “আত্ম-বিলাপে” বা মুষ্টিমেয় সশেটে ব্যক্তিগত অন্রভূতিব 
স্বর পাই। হেমচন্দ্রের আবার গগনে কেন? বা নবীন সেনের অবকাশ-রঞ্জিনী'র 
কোন কোন কবিতাতেও পাই। কিন্ত সে অস্থভৃশ্তি ব্যক্তিগভ ছুঃখবেদনার 
গিতে সীমাবদ্ধ । ব্যক্তিগত অন্ভূতিকে সার্বজনিক করা তাদের দ্বারা সম্ভব 
হয় নি| এটা করলেন বিহারীলাল। বাংল! কাবো তিনিই প্রথম বাহ প্রকৃতির 
এবং অন্তঃপ্রকৃতির রহস্তলোকের সন্ধান পান। ভার আগে মাইকেলেঃ 
হেমচন্দ্রেয নবীনচরন্দে কোন ভাব ব। চিন্তা বা ঘটনার জড-উপাদনকে সরাসন্রি 
ছন্দে দ্ষপায়িত করা হয়েছে! উপাদানের গুণে বা লিপি-চাতুর্ষের বেশিষ্ট্ে 
সময় সময় তা স্বখপাঠ্য হলেও, আসেল সার্থক কবিত। হয়নি । প্রাণ" 
ধর্মের বিচারে সে সব কবিতার বেশির ভাগই দেউলে । 

বিহারীলালেই প্রথম উপাদানের বদলে অস্থভূতিকে, ভাবের বদলে রসকে 


লিরিক কবিতার উপজীব্য হিসাবে নেওয়া হল। “সারদা-মঙ্গলোর গোড়ার 
কবিতাটাই ধরা যাক, 


কিবা মনোবিমোহন মূরতি তোমার, 
সদা যেন হাসিতেছে আলয় আমার । 
সদা যেন ঘারে ঘরে, 
কমলা বিরাজ করেঃ 
ঘরে ঘরে দেববীণা বাজে সারদার । 


কাব্য ও কবিতা ১০৩ 


ধাইয়ে হরষতরে, কোলাহল করে করে 
হাসি মুখে ঘুরে ফেরে কুমারী-কুমার | 
মরুময় ধরাতল, 
তুমি শুভ শহদল, 
করিতেছ ঢল ঢল সমুখে আমার | 
হযে কত জালাভন, 
করি অন্ন আহরণ, 
ঘরে এলে উবে যায় হৃদয়ের ভার । 
ক্ষুণা-তৃষ্ণা দূরে রাখি, ভোর হয়ে বসে থাকি, 
নযন-পরাণ বিয়ে দেখি অনিবার | 
তুমি লক্ষ্মী সবস্বতী, 
আহি ব্রহ্ষাণ্ডের পতি, 
হকগে এ বশ্মতী যার খুশী ছাব। 


প্রসিদ্ধ হিমালয” কবিহা থেকেও একটু উদ্ধৃত করা যেত পারে, 


পদে পূথ্বীঃ শিরে ব্যোম, তুচ্ছ গিরি হুর্য মোম, 
নক্ষত্রে নগাগ্ে যেন গণিকান পারে। 
সম্মুখে সাগরাম্বরা, ছডায়ে রষেছে ধরা, 


কটাক্ষে কখনো যেন চাহিছে উহ্ারে। 
প্রিযাকেই হক, আর প্ররৃতিকেই হক, এই যে বিশেষ একটা দৃষ্টিতে 
দেখ|, একে বল] যানুব গীতি-কবিভাব মেঙ্গাজ। সারদা সরস্বতীই হন, আর 
কবির মানসীই হন, আর কোন বাস্তবী নারীই হন, আসলে তিনি কাব্যলক্ষ্মী | 
শেলীর 81)176 01158910701] 1368৮ বা রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতারই 
তিনি ম্বজাতীয়। 


অবশ্ট এ কথা মনে করলে ভুল হব যে, বিহারীলালের হাতেই বাংল 
লিরিক সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। বিহারীলাল বাংলা কবিতাকে ভাবী 
সভ্ভাবনার পথে মোড ঘুরিযে দিষেছেন বটে, কিন্ধ তার অধিকাংশ কবিতা 
কালের পরীক্ষায় টেকে নি। ভাতে নৃন দৃষ্টি আছে, কিন্ত সেই দৃষ্টি সংহত 
হয়ে ওঠে নি। মাঝে মাঝে অসাধারণতার চমক আছে, কিন্ত আগাগোড়া 
জড়িয়ে ত1 স্যিকার মহৎ স্্টি হয়ে ওঠে নি। ঘুর্ণমান নীহারিকার মতো তা 


১০৪ বাংল! সাহিত্যের ভূমিকা 


শুধু আবর্তিতই হয়েছে, দানা কাধতে পারে নি। তাঁর কবিতায অবোপ্যতার 
সুলও এইখানে । 
সবরেন্্রনাথ মজুমদার সম্পূর্ণ অন্ত জাতের কবি। তিনি আপন কবিধর্ম 
ব্যাখ্যা করে বলেছেন, 
হে কবি-কন্পনাঁ-মায়া, সত্যের সোনালী ছায়া, 
কাব্য-ইন্দ্রজাল-ভা্ুমতী, 
স্বখে তুমি যথা ইচ্ছা যাও বপবতী | 
চডিয়! কল্পন!-রথে, ভ্রম শিয়া ছাষাপনে, 
কর ইন্দ্রচাপ বিরচন, 
কিংবা কর পরী সাথে চন্দ্রিকা ভোজন । 
আমি না করিব দেবী তব আরাধন । 
বিপাতার এ সন্সারে, যারে লা তুমিহ পাবে, 
যে কবির মহ কামনা, 
তাহার! করিবে শুধু হব 'আরাবনা । 
তত লোকাভীত নয বাসনা আমার, 
লক্ষ্য মম সামান্য এ স্যের সংসার । 
“মহিল।কাব্যের মঙ্গলাচরণেও শ্িনি প্রা এই কথাবই প্রতিধ্বনি করেছে ন, 
ন| চাই বণিতে নদ, নদী, সরোবব, 
তৈল, সিন্ধু, মরুভূ, প্রাস্তর | 
গাব গান খুলি হদি-দ্বার, 
মহীয়সী মভিম!, মোহিনী মহিলার | 
আশ্চর্যের বিষন্ব, বিহারীলাল কল্পনার 'অনুরঞ্জনে বাস্তবকে 'অভি-বাস্তবে 
দ্রপাধিত করছিলেন যে সময়, ঠিক সেই সময় ভার সমসাময়িক কবি সুরেন্্নাথ 
কলপনাবাদ পরিহার করে “সহত্যর সংসার?কে চিত্রিত করবার জন্তে লেখনী 
ধরেছিলেন । অর্থাৎ ছু-জনে রসাদর্শের পরম্পর-বিরোধী ছুটি সীমানা ধরে 
অগ্রসর হচ্ছিলেন। এক সমসাময়িকত! ছানা ছু-জনের মধ্যে ভাই আর কোন 
দিক থেকে কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্ত সুরেন্্রনাথের এই 
বাস্তবতা বস্ত-সংসারকে 'যথাষথ অঙ্কিত করা নয়, বস্তকে তত্বের মধ্যে 
দিয়ে বোঝানো এবং সেই কারণেই তা অন্তিমান্রায় 15691190651 1 


কাব্য ও কবিতা! ১০৫ 


এই প্রজ্ঞাক্সহাব আহিশয্যে মহিলা কাব্যে পাঠককে বাবংবাব হ্োচট 
খেতে হয়। 

প্রত্যক্ষ সংসাবে মাতা, ভগিনী, জায়|। কন্তা, নানাবপে গাবী মাহৃষের 
জীবনকে থিবে আছেন। আসলে এ হল প্রাণ-শক্তিবই বহু ন্চিত্র পণে আন্স- 
প্রকাশ এবং স্থপ্টিব ধাবা বজায় বাখাই এব লক্ষ্য। আব এই হন মভিল! 

কাব্যের মূলত | বইটি কবি শেব কবে যেতে পাবেন নি। কিন্ত যতটা পা ৭ষা 

গেছে, শাতেই সমগ্রভাব যে পবিচঘ পাই, তা বিশ্মযকব্‌। 

রে তি জিনিস লঙ্গণীয় | সুনেন্দ্রনাথ হদ্ুমপাবের হত! কবি ববীন্দ- 
নাথেব ওপব কোন প্রভাব বিস্তাধ করলেন শি। 

স্রবেন্দনাথ মভুম্দাবের শ! বিভাক্লাল চক্রব গাব সমগ্র ব্চনা লিলুষ 
আলোচন। কবাব স্থান বা অবকাশ নেই দ্ব-গনেব ছুটি শর্ঠ বচন! 
নিস্যই আলোচন| কবা ভযেছে। এ চাঙা সুবেন্দনাথ মদমণাস্জ্র অসমাগু 
কাবা “সবিভা-সদশনা এবং সিন্ব্যাব পাপ বিষ-ন্রি রন" প্রতি 
বলবি] যে ।ন পাঠকের মনোঠবণ কলার | বিভাকালালর বঙ্গতন্দবী" 


সাধে আনত বিচ্কুবিষ্যাপগা, নিনসগত্দশত হত্যানিও কষ আতন্দলাহ 


১পুব সা। 

বিঠাপাসাল ও শ্রন্ন্দনাথেব সম্সামধিক আব একজন শভিমান কৰি 
হলেশ গোবিন্চন্ধ বাঘ এব অল্প কষেবটি মাত্র বচন হাতে পাওয়া যায । 
€াবিন্দ বাষ প্রাক-ববীপ্ণ হাব একজন বিশিষ্ট করি | এমল কি ন্ডাবীলাল, 
স্বেন্ধণাথেব চেষেও এব পলখনীব শাব বেশী। গোবিন্দ বাষেব সবচেত্ষ 
স্মাবণীয কবি- “মুনালহবীঃ আজবেব পাঠক অংনকেই ভষত পচ্ড থাকবেল। 
এই কবিতাঁষ মিলহীন মিত্রাক্ষবে কবল চার স্বব-তবকঙ্গে সাহাহ্যে 
ছন্দ-সঙ্গী 5 স্থ্টি কবা যেমন লক্ষ্য ক্বধার মুহা, ,হমনই এব আস্তরণিহিত 
সম্যান্থভৃতিও অস্থৃপেক্ষণীয় | অ্ববেন্দ্রনাথ-প্রমঙ্গে “ঘ নশিবাসক্ত তন্বদৃষ্টিব উল্লেখ 
কবেছি, গোবিন্দ বাষে সেই ছগ্টিবই পুর্ণ 'ব প্রকাশ দেখছে পাই। হিন্দু 
ও যু্লীম ভাবতেব বিলুপ্ত কীতিব মতাম্মশান ধৌত সবে বইছে যে যমুনা- 
লহবী, তাকে কবি দেখছেন একটি ধ্বংসশীল চে তশ্ঘধাবা-রাপে, যা কেবল 
একেব পর এক কবে নুতন খেলাব ছক 'পতে চলেছে এবং চোখ ফেবাতে 
না ফেরাতেই সব ভেঙে-্চুবে আবার নৃতনেব পন্তন কব যাচ্ছে। ধ্বংস ও 
স্ষ্টির এই অবিশ্রাম প্রবাহের মাঝে ছে বচন কবে ফ্রাডিযে আছে যে 


১০৬ ংল! সাহিত্যের ভূমিকা! 


তাজমহল, তার কাছে আসতেই কবির দৃষ্টির সামনে একটি নৃতন চিস্তা"লোকের 
দরজ! খুলে গেছে । তিনি বলছেন, 
এঁ তব তীরে, শুভ্র শরীরে, দণ্তায়িত গৃহরাজ ও, 
যার সমৃচ্দ, দিক দিক হইতে, কর্ষে মন্থজ-সমাজ ও | 
অহ! কত কাল, রবে এ বিরাজিত, তটিনী তব তট ভূষি ও, 
ভূষণ হইযা, তব তটনীরে, ব্যঞ্জিতে মনে অভিলাষে ও ! 
কত নব-পঞ্জরে, নিগ্রিল উহারে, শোষি শোণিতপারা কোষে ও, 
দর্শাইতে সব দর্শক জনে, প্রমদা-গৌরব শেষে ও ! 
প্রমদা-গৌরব-প্রতিষ্ঠার জন্তো এবং তার ভেতব দিয়ে আসলে আপন 
অহংকাব-প্রতিষ্ঠার জন্যে কোটি কোটি দবিদ্রের বক্ষ-পঞ্জবে নিমিত তাজমহল 
নামক বিবাট শোক-নাট্যেব অন্তশিহিত প্রহসনকে এমন করে আর কেউ 
উদ্ঘাটিত করেছেন কিনা সনদে । 
গোবিন্দচন্দ্রের আর একটি প্রসিদ্ধ কবিতা প্রায সকলেবই করস্থ। কিন্ত 
ভাব রচিয়ভার নাম অনুনতকর জানা নেই । সে হচ্ছে হিন্দুমেলার? গান, 
কতকাল পবে বলা ভারত বে, 
দুখ-সাগর সাতারি পার হবে। 
অবসাদ-হিমে ডুবিষে ডুবিয়ে? 
ও কি শেষ নিবেশ রসাভল রে। 
পরে দীপমালা নগরে নগরে, 
তুমি যে ভিমিরেঃ তুমি সে টিমিরে ॥ 
মনে রাখতে হবে, কংগ্রেসের ভখন শেশব, দেশের জনসাধারণের মনে 
জাতীয় তা-বোধ তখনো স্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ কবে নি। শিক্ষিত সমাজের জাতী 
আন্দোলন তখন সীমাবদ্ধ রষেছে আবেদন-নিবেদনে | শুধু মুষ্টিমেয় শিক্ষি 5 
যুবক ইতস্তত মরচে-পড়া তলোয়ার নিষে ছোট ছোট গোপন সভা করছেন 
এবং প্রকাশ্যে করছেন হিন্দুমেলার অন্থগান ! সেই অবসাদ-হিমের অন্বচ্ছ 
অন্ধকারে কবি কেঁদেছিলেন অকপট প্রাণের কান্না, যার সমান আন্তরিক ত1 
£হৃমচদ্ন্দর “ভারত তিক্ষা*় বা নবীন সেনের পলাশীর যুদ্ধে পাওয়া যাবে ন|। 
হিন্দুমেলাকে কেন্দ্র করে অপরাপর কবির লেখাতেও অবশ্য শ্বাদেশিকতার 
সুর বেজেছিল। ঢাকার কনি দীনেশচরণ বস্থুর “কবিকাহিনী?তে, শিবনাথ 
শান্ত্রীর শ্বদেশী গানে, সত্যেন্্রনাথ ঠাকুরের “মিলে সব তারত-সম্তান? গানে 


কাব্য ও কবিতা ১০৭ 


ক্ষীণতাবে একটা জাতীয় চেতনাব আমগনী শোন! গিয়েছিল । পববন্ঠী কালের 
বন্দেমাতবম্-আন্দোলনে হঠাৎ যখন সমগ্র ভারত জুডে দেশাম্বোধে বন্যা 
এসেছিল, তখন এই সব প্রাথমিক কলকাকলী ছাড়! দেশের প্রীণ-বাণী- 
প্রকাশের আব কোনো তাষা ছিল ন| | 


রবীন্দ্রনাথ 


ববীন্দ্র-কাব্যেব বিস্তাবিত আলোচন! এ অগ্প পবিস কবা সম্ভব নয। 
মাইকেলী কাব্যের বহিপঙ্গিক 2া বিহাবীলাল প্রমুখ কবিব হাহ দিয়ে ক্রমে 
ক্রমে অস্তমুখিতাব দিকে মোড় ফিবেছে, এ আমব| আগেই দেখিয়েছি | তবু 
সে বব্যুদষেব পূর্ববর্তী একটি অকণালোকিভ মুহূর্ত মত । ববিব পবিপূর্ণ 
কিবণ-সম্পাঙ্ছের প্ৰ ত1 দিণান্থ বিলীন ভয়ে শেছে। 

তাবপব থেকে সুদীর্ঘ অর্ধশতান্দী কাল কাংলাব সাহিহ্য-ভুবন আলোকি ভ. 
উদ্ভাসিত ও সঙ্গ'বিত হয়ে বয়েছে শুধু ববান্রনাথের একক ক্যোভিত। 
ববীন্ত্রনাথেব মনে! অভি-মাহব প্রতিভাব আবির্তাব বাংলা সাহিত্যের 
ইঠিহাদে একটি আকশ্মিক ঘউনান মনত! | দেশের প্রচলিভ সাহি ভ্য-ধাবাব 
ক্লমপবিণঠি হিসাবেই এত বড প্রতিভার বিকাশ হয নি। 

অবশ্ঠু ববীন্দ্রনাথে পুবানো এ।ভনেব প্রহার নেই এদন নয | তাক শালে 
বাংল! বেষ্ৰ ও বাউল গান্বে ছাষা আছে। কান্তাপ্রেমেব কবিতায় ও গানে 
আছে মধ্যযুগীয় মবমিযাদেব বচনাব প্রতিধবনি | শকাল*কাবম্য স্বভাবোক্তিব 
কবিভায় ক্ল্যাসিকাল সপস্কতেব অঙ্সবণ আন্ছ। পাবমাথিক কবিভাষ 
উপনিষদেব স্পর্শ আছে। (কিন্ত সবচেষে যেটা, বৃডু কথা, রুবীন্দ্কাব্যে পরুরুহির 
সঙ্গে হদয়-সম্পর্কেব যে লীলা ত। কবি দেশীম এত্হ থেকে পান নিঃ পেষেছেন 
পাশ্চাত্য কাব্য. থেকে! যে (29৯৮৮০-]১%০15100 তাৰ জগৎ জীবন ও 
প্রেম-সন্বদ্ীয় কবিভাব প্রধান অবলম্বন, ত1-ও তিনি পেশ্যদ্ছেন পাশ্চাত্য দশন 
থেকে । তাব গাথা-কবিভায় এবং বর্নাত্মক করিঠাষ টেশিলানবও প্রভাব 
দেখা যায় অল্প-বিস্তব 1? 

অবশ্ত ববীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে প্রতাবেব কথা অবাস্তব। নান! দিগ্ দেশের 
নাণ! ধাবা ভাঙছে এসে মিশলেও, সব কিছুব সমবায়ে ভাৰ মলোধর্ম এবং 
জীবন-দর্শন অপূর্ব একটি স্বকীয়তা আহবণ কবেছে। শুধু একটা কথা বলে বাখ! 
দবকার যে, ববীন্্রনান্খেব অধিকাংশ লিখিক কবিতাব আবেদনই নৈর্ব্যক্তিক । 


১৭৮ বাংল! সাহিত্যের ভূমিকা 


ব্রাউনিউ বা শেলীব তীব্র আত্মকেন্জিকতা তাতে নেই। ববীন্দ্র-কাব্যেব 
শাব্দিক ব্যঞ্জনাই সব চেয়ে বড জিনিস এবং এ বিষযে তাব সমকক্ষ কবি আব 
দেখা বাষ নি। 

ববীন্দ্রনাথেব কাব্য সাহিন্যকে মোটামুটি চাব অধ্যায়ে ভাগ কব! যাষ। 
“মানসী” ও সোনাব তবী"্ব অধ্যায়, এঁচত্রা” “চতালী? ও “নেহবছ্ষ্ব অন্যায়, 
বলাকা” এপুববী” ও মহ্যাব অধ্যায় এবং “জন্মদিন, গবাগশধ্যা? ও 
“আবোগ্যে্ব অধ্যায় । প্রথম অধ্যায়ে কাব প্রকৃতি ও প্রেমের পুজাবা। ছিগাষ 
অধ্যায তান নিঃশেষে নিবেদন কবেছেন নিজেকে জীবন-দেবতাব কাছে। 
তৃতীয অধ্যায়ে তিনি অন্কভব কবেছেন এক আনন্দময় অভিব্যন্তিব লীল।। 
আব শেষ অধ্যাষে বঞ্চিত মানব ও পাথিব বেদন! তাকে নাড। দিয়েছে 


রবীন্দ্র-সমসাময়িক কৰি 
ববান্দ্র-সমসাময়িকদেব মধ্যে উললেখত্ঘাগ্য কবিব অভাব ছিল না। তান্দন 
মধ্যে প্রথম হচ্ছেন ভাওযালেব কবি গোবিশচল্ দাস। ভাব কবিচাষ বল্মাহান 
আবেগে অন্তব উজাড ককুব দেবাব অনাষাসতা1 বশেষভাবে লক্ষঝয । বাছাই 
কবা ভাব ও শব্দ শিয়ে শদ্রঃ পবিচ্ছন্ন ও সণ্হ ৪ বাতিব কবিতা বচন! তাৰ 
ধাহুতে ছিল নাঁ। সেই জন্গেই তিনি এমন সমস্ত উজ্জল পর্ক্ত শিষ এত 
অপাধে খেলা কবে গেছেন, 
আয বালিকা খেলবি দি এ এক নৃহণ পল] 
তোমাব সঙ্গে গেলে ছাই, 
সকাল আসত ভুল হযে যায, 
ভয়ে মরি ফিবতে এক, সবৃজ সন্ধ্যে বেল! । 
চুপ চুপ চুপঃ কসনে কাবেও, এ এক নূতশ খেল । 


তকলতা ঘুম যায়? ঘুম যাষ ফুল, 
পল্লপবেব কোলে কোলে ঘুমায় মুকুল । 
আকাশে হেলান দিয়! ঘুমায় পর্বত, 
সম্মুখে সমুদ্র পাতা মভাশধ্যাবঞ্চ। 
নিবাশাব নিশ্পেমষিত মহ মকভুনে, 
ফত বক্ষ অস্থি-চুর্ণ আছে ঘোব ঘুমে । 


কাব্য ও কবিভা 9০৯ 


ঘাসে ঘাসে ঘুম যাষ কত অশ্রুজল, 

সৈকতে শোকেব শ্বাস ঘুমেতে বিহ্বল | 

দিকবদ্ধ শ্রাম মাঠ, অনিবদ্ধ পীবি, 

স্থলিত অঞ্চল অঙ্গে ঘূমায পৃথিবী । 

অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য উপযুক্ত সংধম ও মাত্রাজ্ঞানের "অভাবে ভাব কবি! 
খুব শিষ্ট হয শি। কবি সাংসাবিক জীবনে শান্তি লাভ কন নি। ব্যক্তিগত 
জীবহনেব সেই বিষা বাস্তবতা ধা এন বেণী অভিভুত কবেছিল ধে, ভাব 
সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গিই যেন কেদন এবট। শস্ুস্থ আতিশয্ো ভারাক্রান্ত হযে উঠেছিল । 
ভাব বচনায স্বভংশ্কর্ত বাস্তবতার সঙ্গে সভড় প্রশান্তি নেই, বি্রেহেল সঙ্গে 
তাত বিকতিব সণ্যোগ হযেছে, ভাই ঠিনি এত বঢ কবি হয়েও জনপ্রিষ 
5৮» পাবেন নি। 
অক্ষষ বঙালে ভাবের এশর্ম এব” ভাবান শ্রচিতা অনাধাবণঃ যদিও 

তাব লেখাষ অন্থৃভূ তব উত্তপুভা নেই অক্ষয় বডাল হলেন মংঘত আবেগের 
করি। ঠাব ভানা প€বচ্ছন্নত ভান নিমল, ক্ষিষ্থ বপাবেশ খুব জীবন্থ নঘ। 
গোবিন্দ দাগ বেপবোধা যাঁরনের করি, স্কের্য ও শান্তিব বারও পাবেন 
|| ভাব প্রনি লাইনে আবেগের প্রমন্ত লু্যা পরী-ন্ল্ষাগে বযখিহ তাষে 
উভত্য়ই করিত লিখছেন | কিন্তু অক্ষয বএানেব এষা? এব শোবিন্ দান 
“কন্তুবী'ব সনেটগুলি পাশাপাশি খে পছলেই বোঝা যাকে, দ্ব-ক্তনে তফাৎ 
কোথায় অবশ্য অক্ষষ বড়াল৪ সাধাৰণ কবি শন, ববীন্দ্র-সমসপামযিকর্দেলু 
মন্ধ্য ভাব একটা নিভস্ব উ ্ স্থান আছ । একটু দষ্টান্থ নেওয়া যাক, 


এসে! এ হাদযে মম, অন্ফুট চঙ্জিক! সম, 
এসো! প্রেমে, মিগ্ধ ককশাষ) 

ঢেকে দাও সব ব্যথ।, অসম হাঁ অঙ্গমতা 
ছডায় জ্ডায়ে মমহায | 

লষে প্রেমসুধা ভাসি, এনে! দেবী এ£সা দাসী, 
এসো সবী, এসো প্রাণপ্রিযা, 

সব সুখ-দুঃখ ঘৃবে। ওন্ম-মৃডুযু ভেঙে ঢুবে, 


স্যষ্টি-স্থিতি-প্রলষ ব্যাপিষা । 
অক্ষয় বড়ালের রচনাব এই শান্ত শুচিতা ও গাহস্থা ভাকুবব সহজ অভিব্যক্তি 
সকলেরই তালে! লাগে । বিহারীল।লেব মন্্শিষ্য হযেও বচনাভজিতত তিনি 


১১০ বাংল! সাহিত্যের ভূমিকা 


খানিকটা ক্ল্যাসিকাল, আবার রবীন্দ্রনাথ থেকেও এই খানেই ভার স্বাতন্ত্য। 
প্রিয়াকে তিনি বিশ্ব-মানবী বা আদর্শনারী-ূপে দেখেন নি | এব! কাব্যের 
স্থচনায় তিনি বলেছেন, “মানবীর তরে কাদি, চাহিন| দেবত1? এবং প্রিয়ার 
লোকাস্তর-প্রান্তিতে তিনি মৃত্যুর নি্বিশেষ রূপ দেখেন শি, তার মাধূর্যও 
'অন্থভব করেন নি। তিনি ভেবেছেন, 

পতি নাই, পুত্র নাই, অতি অসহায়, 

সকল বন্ধন ছিড়ে, পাগলিনী কোথ! ফিরে, 
অনলে অনিলে শুন্বে কোথায় কোথায় ! 


পদ্মাতীরে বেল কাঠ মাথায় চিত্তাশয্যায় শায়িত! প্রিয়ার স্মৃতিতে উদৃভ্রান্ত 
গোবিন্দ দাসের উচ্ছুসিত কান্না এ নয, আবার মৃত্যু-মহোত্সবের ভেতর "দিয়ে 
চিরস্তন অমরত্বে অভিষিক্তা প্রিয়ার স্মৃতিতে আশ্বস্ত রবীন্দ্রনাথের নৈব্যন্তিক 
তত্ব্দৃষ্টিও এ নয। এহল সেই সুগভীর বেদনার অভিব্যক্তি, যা সবজ্নের 
সহজ অনুভূতি । 

এর পর উল্লেখযোগ্য কবি দেবেন্দধনাথ প্লেন। দেনেন্রনাথ সেনে গোবিন্দ 
দাসের বীাধন-ছেড়া আবেগ নেই, অক্ষষ বডালের সমাহিত আিগ্ধতা নেই, ভার 
স্থানে আছে প্রবীণতার প্রসন্ন পীভাক্তা। অক্ষষ ব্ডালের মহো শব্প্রযোগের 
জহুরীপনা তার নেই। গোবিন্দ দাসের মতা ভাব ও ছন্দ নিয়ে ছিনিমিনি- 
খেলার অজশ্রতাও নেই" ভক্তিবিনআত্র আন্তরিকতার গুণেই তিশি রবীন্দ্র 
সমসামধিকদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট কবি। দেবেন্্রনাথকে সোনার তরী 
উৎসর্গ করে রনীক্রনাথ9 এই সিদ্ধান্তই অঙ্থমোদন করেছেন। একটু নিদশন 
নেওয়া যাক, 


অপূর্ব ক্বপপী মরি তোমার মুখর চাহনিতে 
থাকে স্থপ্ত হৃদয়ের কথা, 

প্রথঘ কান্ধনে বথা থাকে চাপা চাপার কলিতে 
বসন্তের পুর্ণ মাদকত।|। 

বাল বিধবার যথা অতি মু মলিন হাসিতে 
থাকে চাপা ঘোর আকুলতা, 

শেফালী ইঙ্গিতে ঘথা বলি যায় ঝরিতে ঝরিতে 
আপনার সৌরভ বার্তা ! 


কাব্য ও কবিতা ১১১ 


নুন্দর নয় কি? এই রকম সুন্দর পঙক্তকি দেবেন্্র সেনের কবিতায় রাশি 
বাশি পাওয়া যাবে । ঠিক এমনি সুন্দর, 
মুক্ত মেঘ-বাতায়নে বসি, 
এলোকেণী কে এ রূপসী, 
জল-যন্ত্র ঘুরায়ে ঘুরায়ে 
জলরাশি দিতেছে ছড়ায়ে। 
শীলবর্ণ শাড়ীখানি পরি 
অপূর্ব মল্লার বাগ ধরেছে সুন্দবী। 
অস্ত কেশদাম হ25 বেলফুল চৌদিকে নবিছে, 
কালোন্বপ ফাটিয। পণ্ডিছে । 
যাই বলিহারী । 
দেবেন সেনের কতকগুলি সনেট চমত্কার | বাংলা ভানাষধ সনেট 
প্রবর্তন করেন দাইকেল। তাব পর রবীন্দ্রনাথ, গোবিন্দ দাস, চিন্তুরঞ্জন। 
অনেকেই সনেট লিখেছেন । কিন্তু খাটি ই্টালীয়ান ঢডে 0০৮৮৪ এবং 
26909 বজায রেখ লঙ্গিত পর্বেব সনেট প্রথম দেবেন সেনই লিখেছেন । 
মার তার পরব লিখেছেন মোহিতলাল মজুমদান এবং আরো কোন কোন 
আধুণিক কবি। দেবেশ যেনের সনেটগুলির মধ্যে শিয়নে ন্যনে কথা 
তালো শাহি লাগেঃ গাহি না আনার যেন অভিমানে ক্রুব? প্রতি যে-কোন 
কাব্যরমিকেরই মনোহরণ করবে ।  গ্ডাধমণ্ডকাটা মল? “বিধবাব আরশি? 
প্রভৃতি কবিভাগুলোকে ভাব কবি-কীতির নিদর্শন-নূপে খাড়া করে না তুলে। 
এই সনেটগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে কবির প্রতি মনেক বেশী সুবিচার 
করা হবে। 
গোবিন্দচন্দ্র দাস, অক্ষয়কুমীর বড়াল, দেবেশ্রনাথ সেন, এই তিনজন কবির 
কাব্য-ধর্ম নিয়ে সংক্ষেপে একটু আলোচনা করা হল। প্রথমের 'কুস্কুম”, 
বেস্তুরী” “বৈজযন্তী, 'ফুলরেণু» দ্বিতীয়ের “শঙ্খ” এষা” কণকাঞ্জলি, প্রবীপ” 
তৃতীয়ের “অশোকগুচ্ছ, “গোলাপঞ্চ্ছণ, “শেফালীগচ্ছ, “অপুর নৈবেগ্' 
প্রভৃতি রবীন্দ্র-সমসাময়িক কবিতা-সংগ্রহ গুলির বিস্তৃচতর আলোচন| প্রষোজন। 
ছুঃখের বিষয় আজে। রসিকজন সেদিকে বিশেম মনোনিবেশ করেন নি। 
এই তিনজনের পর আসেন দ্বিজেন্্রলাল রায়। দ্বিজেগুলালও প্রথম 
শ্রেণীর কবি। কিন্ত তার বেশির ভাগ শক্তিই নিয়োজিত হয়েছিল নাটক, গান 


১১২ ংল1 সাহিত্যের ভূমিকা 


এবং হাসির গান-রচনায়, যা নিয়ে পরে আলোচন। করা হবে। এমন্দ্র 
'আলেখ্য”» “ত্রিবেণী” প্রভৃতি বইযে ভার যেলিরিক কবিতাগুলো সংগৃহীত 
হয়েছে, তাব ভেতর তভালে। কবিতার অভাব নেই। গসভীরের সঙ্গে তরল 
সুরের মিশাল পিষে, তিনি আশ্চর্য রসস্থষ্টি করেছেন অনেক কবিতাঘ। 
তাছাডা রখান্দ্রনাথ যে মুক্ত-ছন্দ € ৮৪75 1119 ) “িলাকাশ্য প্রথম ব্যবহার 
করেন, ভাঙাচোবা ভাবে তার প্রাথমিক আভাস দিষেছিলেন দ্বিজেন্্রলালই' । 
যেমন, 

এসেছো তুমি, 

বসন্তের মতো স্সিগ্ধ। 

কু ভাবি মনেঃ তুমি নহ শীভ ধবণীব। 

কোন কুর্মলোকে হতে খসাও 

নন্দন কিবণে 

লালিত ললিত এক শমর স্বপন । 

দ্বিজেন্দ্রলালের “ঘুমন্ত শিশু”, হাসি ও অশ্রু "সমুদ্র বাইবছেৰ প্রতি? 

প্রভৃতি কবিতা বাঁ পত্রী-বিষাগণের কবিভাগুলি এক সমযে বিশেষ জনপ্রিষ 
ছিল সারা দেশে। 


অন্যান্য কৰি 


রবীন্দ্র-সমপামগ্মিক কবিদের মধ্যে নিত্যরু্ বনু, অক্ষয়কুমাব চৌধুবী, 
“অবসর” কাব্য-রচয়িত1 ববদাচরণ মিত্র, “বেলা, পরিষল? প্রতির কবি 
গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়? মন্দির" কাব্যের লেখক কিরণাদ দরবেশ, থিজ্-তপ্ম" 
রচয়িতা বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রস্থতির কবিতায় বেশ একটু শ্বাতক্ক্যের পরিচয় 
পাওয়া যায়| গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রতিধ্বনি? বা রজনীকাস্ত সেনের “বাণী” ও 
“কল্যাণীকেও এই পর্যায়ের অন্তভুক্তি কর! যেতে পারে । উল্লিখিত কবিদেব 
মধ্যে গিরিশচন্দ্রের ধধুতুরা ফুল” “অন্ধকার” বরদাচরণ মিত্রের “আলোক?” 
“অন্ধকার? “সুপ্তোখিতা% দরবেশের ভির্বশী ও পুক্ধরবা” গিরিজানাথের এমধ্যাক্ক' 
“হে মরণ”, বিজয়চন্দের ' লক্ষ্যপথে? প্রসৃতি কবিতা রবীন্দ্রনাথের কবিতার 
পাশে আজ হয়ত নিশ্্রভ দেখায় | কিন্ত মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথের 
প্রভাব দেশের সাহিত্যে সর্বাঙ্গীণ তাবে বিস্তার লাভ করার আগেই এদের 


কাব্য ও কবিত। ১১৩ 


জন্ম! সে হিসাবে এই সব কবির স্থষ্টিকে একেবারে উপেক্ষা কর! সঙ্গত নয়। 
নিত্য বন্দু এবং অক্ষয় চৌধূরীরও বহু প্রথম শ্রেণীর কবিতা আছে। অক্ষয় 


চৌধুরীর, 


ডাগর ডাগর ফুটেছে টগর 
গোলাপ প্রলাপ বাড়ায় যনে, 
কামিনীর ফুল হেসেই আকুল, 
কেতকী কত-কি ছলন! জানে । 
আমার হৃদয় আমারি হৃদয়, 
বেচিনি ত তাহা কারুর কাছে, 
তাঙা-চোরা হক, যাহক তা হক, 


আমার হৃদয় আমারি আছে! 

ইত্যাদি কবিতা! এক সময় স্বয়ং রবীন্্রনাথের আদর পেয়েছিল । ছুঃখের বিষয়, 
নিত্যকষ্চ বসু বাঁ অক্ষয় চৌধুরীর রচন| মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠ। থেকে সংগৃহীত 
হয়নি! নিত্য বসুর “সাহি ত্যসেবকের ডাষেরী” বইথানিও আজ বিলুপ্ত | 
অথচ এই বইটি সমসাময়িক জীবন ও সাহিত্য সন্বন্ধে নান! প্রয়োজনীয় তথ্ো 
ূর্ণ। প্রিষনাথ সেন এবং বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতাও সুখপাঠ্য, কিন্ত ভারা 
প্রধানত গগ্ধ-লিখিষে এবং গঘ্েই তাদের শক্তিব পূর্ণ তর বিকাশ হয়েছে। 

এর পর থেকে ক্রমে রবীন্দ্-ধারার অন্ুসরণই বাংলা কবি তাৰ একমাত্র 
অবলম্বন হয়ে দাড়ায়। এক নিঃশ্বাসে নাম কবে যাওয়া যায-ভুক্রঙ্গধর 
রায়চৌধুরী, রমণীমোহন থোষ, জগদিজ্্রনাথ রায়, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, 
চিত্তরঞ্জন দাশ, দেবকুমার রায়চৌধুরী, নবক্কঞ্* ভট্টাচার্য এবং আরো অনেকে । 
এদের ভাষ|, তঙ্গি, বক্তব্য, সবই রবীন্দ্রনাথ থেকে আহত। ভুজঙগধরের 
কয়েকটি বৈষ্ণব কবিতা, প্রমথ রাষচৌধুরীর তাজমহল" চিন্তরঞ্জনের “সাগর- 
সঙ্গীতের ছু-চারিটি ছত্র বা “মালঞ্চে'র কোন কোন সনেট এবং নবকৃষ্ণ 
ভট্টাচার্যের ছেলেদের জন্যে লেখা “টুকটুকে রামায়ণ ছাড়! এই পর্যায়ের আর 
কোন রচনার কোন উচ্চ সাহিত্যিক মূল্য আছে কিনা সন্দেহ। 

রবীন্দ্র-সমসাময়িকদের মধ্যে কয়েকজন মহিলাঁকবির এবং কয়েকজন 
মুসলমান কবির নামও উল্লেখযোগ্য । ক্বর্ণকুমারী দেবীর মেধ্যান্ক'” প্রভাত" 
প্রভৃতি হান্ধ! স্্রের বর্ণনাস্বক কবিতা বা কয়েকটি গাথা-কবিতা বেশ সুখপাঠ্য। 
কামিনী রায়ের “আলো! ও ছায়ায়, গিরীন্্রমোহিনীর অক্রকণা"য়, মানকুমারী 

৮ 


১১৪ বাংল! সাহিত্যের ভূমিকা 


বসুর “কাব্য-কুসুমাজলি'তে কিছু কিছু উপভোগ্য কবিতা পাওয়া! যাবে। 
এদের বা প্রসন্রময়ী দেবীর, তার কন্তা প্রিয়ম্বদ1 দেবীর, বা প্রীল! নাগ, 
ইন্দিরা দেবী প্রভৃতির কবিতা এক সময অনেকের দৃষ্টি আকষণ করেছিল । এক 
প্রিষশ্ঘদা দেবী ছাড়া এরা সকলেই হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রকে আদর্শ-রূপে গ্রহণ 
করেছিলেন । কায়কোবাদ কবির “মহাশ্মশান” এবং সৈযদ হোসেনের “শিবমন্দির” 
“যমজ তগিনী” প্রভৃতি কাব্য অবশ্ঠই বিস্তৃততর আলোচনার অপেক্ষা রাখে । 


আধুনিক কবি ও কবিত। 

রবীন্দ্রশিষ্য-ব্ূপে পরিচিত কবিরাই ধীরে ধীরে কাব্যের বিষয় ও আঙ্গিক 
উভয় দিকে নৃতনত্ব-আমদানির প্রয়োজন অন্থভব করেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 
করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কুমুদবরঞ্জন মলিক, কালিদাস 
রাক়্ প্রমুখ কবির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। 

সত্যেন্্রনাথ দত্ত দেশ-বিদেশের কবিতার অনুবাদ করেই সব চেষে বেশী 
খ্যাতিমান হয়েছেন । ভার “তীর্থসলিল” ও “মণি-মঞ্জুষ!” ছ-খানি উল্লেখযোগ্য 
বই। বিভিন্ন ছন্দের ব্যবহারে এবং রকমারি তথ্যবস্তকে কাব্যায়িত করায় 
তার অসামান্য দক্ষতা । করুণানিধান শিষ্টি সুরের স্বপ্রবিহবল কবি ঠা 
লিখেছেন । “ঝর! ফুল”, *শাস্তিজল” ভার উল্লেখযোগ্য বই যতীন্দ্রমোহন 
বাগচী এবং কুমুদরঞ্জন উভয়েই প্রধানত পল্লীকবি । বঙ্গপলীর সুখ-ছুঃখ, 
শোছা-সৌন্দর্য তাদের রচনায় মনোরম হয়ে দ্ধপ পেষেছে। প্রথমের লেখা, 
“রেখা” নাগকেশর? এবং দ্বিতীয়ের “উজানী” “বন-তুলসী” “অজয়? প্রশংসনীয় 
লেখা । কালিদাস রায় পুরান ক্ল্যাসিকৃষের আদর্শে লিখেছেণ খিতুমঙ্গল”, 
বৈষধৰ কবিতার আদর্শে “ব্রজবেণু” এবং এই ছুই দিকের কবিচ্তাই তার সব 
চেয়ে বিশেষত্বপুর্ণ। এছাড়া! আধুনিক সুরের কবিতাসংগ্রহ “হেমস্তী”ও ভার 
উল্লেখবোগ্য বই। 

এ'র] কিন্ত সকলেই ভাঁষ! ও শব্বপর্ধায় গ্রহণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ থেকে । 
জীবন-দর্শনও এদের আলাদ! নয় 1 নৃতন দর্শন ও নৃতন কাব্য-ভাষ! নিয়ে দেখা 
দিলেন অন্য তিনজন কবি, মোহিতলাল মজুমদার, যশীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও নজরুল 
ইসলাম । এরাই বাংল! সাহিত্যে আধুনিকতার প্রথম ভিত্তি স্থাপন করেন। 

মোহিতলাল রবীর্ত্রনাথের দেহাতীত কল্প-কামনার পরিবর্তে রক্তমাংসময় 
বাস্তবের ক্ষুধ-তৃষ্জাকেই বলিষ্ঠ ভাবায় প্রকাশ করেছেন । ভার 'বিস্মরণী” ও 


কাব্য ও কবিত। ১১৫ 


“্মরগরল” বিখ্যাত বই। যণীন্ত্র সেনগুপ্ত বশীন্দ্রসাহিত্যেব আনন্দবাদকে 
কঠিন হাতে আঘাত কবেছেন। স্যষ্টিব স্তরে স্তবে যত বেদন|, যত বঞ্চনা, 
তাকেই তিনি ব্যক্ত কবেছেন ভার ইঞ্জিনীয়াব-সুলত গ্রন্থিবহল ভাষায় । এই 
সঙ্গেই তাব লেখায় আছে শাণিত বিদ্রপেব ষ্টোয়া। মিকশিখা” “মবীচিকা» 
“মরুমায়া' ও “সায়ম্ কাব্যে তা সর্বোস্তম কবিতাগুলি গ্রথিত হয়েছে । 
এ ছু-জনের তুলনায় নজরুলে কবি-প্রতিতা অগভীব, যদিও যৌবনবেগ 
ও জীবনোস্তাপে তারই অগ্রগণ্য আসন। 

এই কবিত্রয়ের, বিশেষত শেষ ছু-জনেব দৃষ্টি সমাজের সর্বাধিকাব-বঞ্চিত 
সাধাবণ মাশ্ুষদেব দিকে প্রথম আকৃষ্ট হয়েছে,যার মধ্যে মমতার কল্পনা-বিলাস 
নেই, আছে বিদ্রোহের বাণী। নজকলেব “অগ্নিবীণা” “দোলন চাপা” ফণী- 
মনসা প্রসিদ্ধ বই | 

এই সঙ্গে কিবণধন চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রনাল বাধ, সুবেশচন্দ্র চক্রবন্ত্ী, 
অপবাজিত1 €দবী, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, জসিমউদ্দীন প্রভৃতি কৰিব 
নামও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । 

কিন্ত বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয দশক থেকে নাংলা কাব্য সাহিত্যে এল 
নূতন একটি যুগ-চেতন! | কাবোব বিষযবস্ত ও প্রকাশ-তঙ্গি উভয় ক্ষেত্রেই 
প্রচলিত এতিহোব বিবোদী হযে উঠলেন কতক কবি এবং এক দিকে যেমন 
ভারা গদ্য ও পছ্ছেব মাঝখানকার ভাষাগন্ত দূবত্ মুদ্ছ ফেলাব জন্যে চেষ্ঠা কবতে 
লাগলেন, অন্যপিকে তেমনি আবেগ-্প্রাধাগ্যের স্থানে আনতে চাইলেন বৃদ্ধি- 
প্রাধান্ত। কতক কবি অবশ্য যুগ-চেতনাকে শ্বীকাব কবে নিষেও এতিহ্ব- 
বিবোধী হলেন ন]। 

এই ছুই পর্যায়েব কবিহাই সাধাবণ ভাবে আধুনিক কবিতা নামে 
পবিচিত। এঁদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ ( মহাপুথিবী ও ধুসব পাণুলিপি ), 
প্রেমেন্্র মিত্র (প্রথমা, ফেরাবী ফৌজ ), বুদ্ধদেব বসু (বন্দীব বন্দনা, 
কঙ্কাবতী ), অজিত দত্ত (পাতাল-কগ্া! ) এক দিকেব এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্ত 
(ক্রন্দপী, সংবর্ত ), অমিষ চক্রবতী ( খসডা, পালাবদল ), বিষ্ত দে ( চোবা- 
বালি), স্ভাষ মুখোপাধ্যায় (পদাতিক ), সুকান্ত ভট্টাচার্য ( ছাডপত্র ) অন্ঠ 
দিকেব প্রশংসিত কবি। এছাড়া মনীশ ঘটক, বিমলচন্দ্র ঘোষ) দিনেশ দাস, 
সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অশোকবিজষ বাহ, হবপ্রসাদ মিত্র, নীরেন চক্রবর্তী, মণীন্্ 
বায়, শুদ্ধসন্ব বন্তু প্রমুখ কবিও প্রতিতাব পরিচয় দিষেছেন। 


₹্তুহঞ্া জঞ্ঘ্যান্স 
গান 


ইতিপূর্বে বহু শাখায় বিভক্ত প্রাচীন গীতি-সাহিত্য নিষে আলোচনা কবেছি 
এবং তাতে দেখিযেছি যে, এক-একটা ধর্ম সম্প্রদাষের আওতাষ তাদের এক- 
একটি শাখার উত্তৰ হযেছে । সেই সঙ্গে এ কথাও বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে, 
সাধারণ মানুষের আুখ-ছুংখ মিলন-বিরহকে ধর্মেব র্ূপকে আড়াল করে প্রকাশ 
করাই ছিল তখনকার রীতি । কিন্ত শিক্ষিত সমাজের বাইরে জনসাধাবণের 
ভেতর ষে সব গান জন্মেছে, বাউল, ভাটিয়ালী, মুশিদ! প্রভৃতি পলীসঙ্গীত, 
তাতে এই প্রচলিত প্রসিদ্ধির অনুসরণ দেখা যায় না। রচনা-পদ্ধতিঠেও 
সংস্কত অলংকারশাস্ত্রের বাধা বুলি আবৃত্তি করার চিহ্ন নেই সে সব গানে। 
এছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাতশেষি যানবিক প্রেমকে স্বাকার করে নেবার 
একটা প্রয়াস এসেছিল রাম বস্গুঃ নিধুবাবু প্রভৃতিতে * কিন্কু তা পুর্ণ তা লাভ 
করে নি। 

ইংরেজী আমলে দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জীবন-নীতি যখন আমূল 
পরিষতিত হয়ে গেল, তখন দেশের সাহিত্যাদর্শও প্রাচীন সাহিত্যের ধারা 
অস্বীকার করে নবযুগের প্রেরণায় ক্ষপাস্তরিত হতে লাগল । এযুগের গীত- 
সাহিত্যে যুগধর্মের এই প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রা্টান পর্মসঙ্গীতের স্থানে 
এযুগে এল ব্রহ্ম-সঙ্গীত, দেব-দেবী-সঙ্গীতের স্থানে এল শ্বদেশী সঙ্গীত, প্রকৃতি ও 
প্রেম নিয়ে রচিত হল নূতন প্রেম-সঙ্গীত। এছাড়! এল কৌতুক-সঙ্গীত, 
বৃত্য-সঙ্গীত, আরো রকমারি গান । 

রামমোহন রায়, স্বিজেন্ত্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী, 
মনোমোহন বন, বঙ্িমচগ্্র, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্তঃ বহু কবির 
সম্মিলিত দানে আধুনিক বাংল! গানের ইতিহাস সমৃদ্ধ হয়েছে । এদের পরও 
গানের ধারা অব্যাহত বেগে চলেছে । তার মধ্যে নজরুল ইদলাম ও অতুলপ্রসাদ 
নিজস্বতার পরিচয় দিয়ে যশস্বী হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্রলাল ও 
রজনীকান্তের স্বদেশী গান, দ্বিজেন্জলালের হাসির গান, রবীন্দ্রনাথের প্রেমের 
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গান এবং নজরুল ইসলামের গজল গান ঘরে ঘরে প্রচার লাত করেছে। 
আজকের গীতকারদের ওপর এদের, বিশেষত রবীন্দ্রনাথের প্রভাব 
অসাধারণ। দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা গানে প্রথম ইংরেজী স্বর সংযোজন করেছেন । 
রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত করেছেন নানা মিশ্রন্থুর। দেশী কীর্তন ও বাউল এবং 
ক্যাসিকাল সুরের সঙ্গেই তিনি বিদেশী সুরও এনেছেন প্রচুর । 


আধুণিক বাংল! গান প্রাচীন গান থেকে বিষয়, বিন্যাস এবং সুর, তিন দিক 

থেকেই সম্পূর্ণ আলাদ1। এই পার্থক্যের প্রথম নিদর্শন হল বক্ষ-সঙ্গীত। 
উপধর্ম-প্রপীটিত বাংলা সাহিত্যে ভগবৎ-সঙ্গীত নূন জিনিস নয়, কিন্ত 
তগবধস্বপ্ূপ উপলব্ধি করার যে নৃতন দৃষ্টি দেশে আসে ব্রাহ্গধর্ম থেকে, 
বঙ্গ-সঙ্গীতে তাকেই পাওয়া গেল নৃত্তন করে। ত্রান্ধধর্সের প্রতিষ্ঠাতা রাজা 
রামমোহন বায়ই প্রথম ব্রঙ্গ-সঙ্গীত রচনা করে বাংল! গানের শ্রোভকে এই 
দিকে ফিরিয়ে দেন। রামমোহন রাষের গানের কোথাও কাব্য-স্থুষম! 
নেই | নিছক নিথিশেষ তম্বকথাকে তিনি বূঢ বৈদান্তিক ভাবায় ছন্দোবদ্ধ 
করেছেন । যেমন, 

একদিন হবে যদি অবশ্য মরণ । 

এত দম্ভ অহংকার কব কি কারণ। 

এই যে মানবদে্, 
যারে এত কর স্লেহ। 

তশ্মাসার হবে তাব মস্তক চরণ ॥ 

কিংবা, 
মন বে মনে কর শেষের সেদিন ভযংকর। 
অন্তে কথা কইবে কিন্ত তুণি রৈবে নিরুত্তর | 
বল বাছুলা, রসিক মনের পক্ষে এ সব সঙ্গীত নিতান্তই গুরুপাক। 

সৌভাগোর বিষয়, ঠাকুর-ত্রাতৃবৃন্দ, চিরঞ্জীব শর্মা, বিষুরাম চট্টোপাধ্যায়, 
শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ কবিরা পরবর্তী কালে বামমোহন-প্রবতিত এই তত্বসঙ্গীতের 
কঙ্কালে রস-রক সংযোজন করে তাকে সজীব করে তোলেন । সত্যিকার ব্রহ্গ- 
সঙ্গীতের জন্ম এই সময় থেকে এবং এ'দের পর খ্যাত-অধ্যাত বহু কবিই ব্রহ্ধ- 
সঙ্গীত রচনা! করেছিলেন । “বরহ্ম-সঙ্গীত? বইয়ে এই সব গান সংগৃহীত হয়েছে। 


১১৮ বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা 


“এই বিশ্ব-মাঝে যেখানে যা সাজে” “মন চলে! নিজ নিকেতনে,ঃ “অস্তর- 
দেবতা তিনি” গাও রে ভাহার গুণগান” “তুমি আমাদের পিতা” প্রভৃতি গান 
নিশ্চয় অনেকে শুনেছেন । কিস্ধ এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, সাহিত্য- 
সম্পদে এর! প্রাচীন সঙ্গীত থেকে অনেক বেশী পশ্চাদ্বতী । তার কারণ 
বোধ হয় এই যে, রচয়িতার! যত বড় ব্রাহ্ম ছিলেন, তত বড় কবি ছিলেন না। 
রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে সেই অসম্পূর্ণতা দূর হল। তার হাত দিয়ে যে বরঙ্গ- 
সঙ্গীত এল; ত1 প্রথমত সঙ্গীত, তারপর ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা | 

গীতাঞ্জলি, গীতালী, গীতিযাল্য ইত্যাদি গানের বইয়ে রবীন্দ্রনাথের 
ব্রহ্ম-সঙ্গীত সংকলিত হযেছে। কিন্ত একট! কথা এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার 
যে, রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্ব-সঙ্গীতকে প্রেম-সঙ্গীত বা প্রকৃতি-সঙ্গীত রূপে নিতেও 
বাঁধ হয না। জ্ঞান-পন্থা এবং ভক্তি-পন্থ! ছুইয়ের সঙ্গেই তাতে মিঅণ হয়েছে 
জাগ্রত কবি-কল্পনার | 

স্বদেশী আন্দৌলন 

স্বদেশীয়ানা বাংলা সাহিত্যে এসেছিল ঈশ্বর গুপ্ত দিযে এবং মাইকেল, 
রঙ্গলাল, বঙ্কিম, দীনবন্ধু, হেমচন্ত্র, নবীনচন্দ্র প্রমুখ বিশিই কবি ও সাহিত্যিকর! 
প্রধানত দেশপ্রেমকেই ভাদের সাহিন্য-স্থইির প্রধান প্রেরণা-রূপে নিষেছিলেন। 
বঙ্কিম লিখেছিলেন বন্দেমাতরম্‌ গান এবং এই গানে বাংলা ও বাঙালীর 
কামনাকে ভাবা দিয়েছিলেন | শশ্তশ্যামলা সুজল। সুফল বাংলা দেশের ওপব 
হিমালয়-ছুভিতা অন্রদাত্রী জগন্মাতা ছুর্গার রূপক আরোপ করে বঙ্কিম এই 
গান রচনা করেছেন! এ গান হিন্দু বাঙালীর গান, তাতে আর সন্দেহ নেই। 
রাজনৈতিক কারণে পরে বন্দেনাতরম্‌ সর্বভারহীয় জাতীয়-সঙ্গীত হয়েছে এবং 
জাতি, ব্যক্তি ও সম্প্রায়-নিরপেক্ষ ভাবে সকলের কাছে এর প্রতি বস্টাা দাবী 
কর] হয়েছে । কিস্ত মে অনেক পরের কথা । বদ্িম-যুগের মধ্যপর্বে হিন্দমেলার 
উদ্যোগ হয় এবং তার উদ্দীপন1 থেকে বাংলায় প্রথম শ্বদেশী গানের প্রবল 
ঢেউ আসে । 

এদিকেও ঠাকুর-ত্রাতৃবুন্দের নামই সর্বাগ্রে স্মরণীয় | দৃষ্টাস্বত্বব্ূপ সত্যেঞ্জ- 
নাথ ঠাকুরের, 

মিলে সব ভারত-সস্তান, 
এক তান মন প্রাণ, 
গাওরে ভারতের যশেরগান**' 
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অথবা জ্যোতিবিজ্রনাথ ঠাকুবেব, 
জল জল টিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ 
পবাণ সপিবে বিধবা বালা"*" 


এক সময়েব উল্লেখযোগ্য গান । 


কবি মনোমোহন বনুব “দিনের দিন ভয়ে দীন” কবি গোবিন্দ বাছেব “কহ 
কাল পবে বন ভাবত বে+ দ্বাবকানাথ গঙ্গোপাধ্যাষেব “না জাগিলে সব 
তাবতললন|?, শিবনাথ শাস্ীব “চাহি না সত্যতা, চাষা হয়ে থাকি? ইন্চ্যাদি 
গানও এই সমযেব। আনন্দচন্ত্র মিত্র, দীনেশচবণ বস্তুত সেদিনকাব অনেক 
কবিই হিন্্রমেলাব অন্টপ্রেবণায দেশাসক্বোবক গান লিখেছিলেন । 


এই সমপ্ত গানেব ছু-একটি ছাড| (যেমন, “কত কাল পবে? বাঁ “মিলে সব 
ভাবত সপ্তান” ) অধিকাংশ বচনাই সাহিত্যেব দিক থেক অপাংক্কেয | একটা 
সাধাবণ ভাঙায চেতন| এব" আন্ননর্ষাদা-বোপেব প্রকাশ ভিন্ন অগ্ঠ কিছু পাওষা 
থায ন| এণেণ ভেতব। অর্থাৎ এই সব গাশেব বচয়িতাপা কেউ সত্যিকার কৰি 
ছিলেন ন!। আছ্ছাডা দেশেব আবহাওঘায সেদিন সহ্যিকাব দেশাম্বোবের 
উদ্দাপনাও হিল না। পাশ্চাত্য শিক্ষাৰ প্রেবণা থেকে এসেছিল একটা 
স্বাধীনঠাব স্পুভ।, সেই প্রেবণাব ফলে দেশেব সহ্য এব" কলসি ইতিহামেব 
হব বিণ্য ধেশবাসীন মন আত্ন-প্রকাশেক পথ খুজছিল। ভাবি কিছুট! 
শতিব্যক্তি ভমেছে এইসব অপটু বচনাষ | 

ত্বদেণী আন্দোলনের যুণে বেশে হঠাৎ যে বাক্তনৈহঠিক আন্দোলন দেখ! 
দিল, তাব প্রেবণাষ সা তযও এল নূক্ধন উদ্দাপনা। যে চেতন! ছিল অস্ফুট, 
ইতিহাসের পাঁতাষ আবদ্ধ, বাস্তব জীবনে সংঘাঠে তা উঠল সজীব হয়ে 
এবং বাংলার চতুঃনাম! ছাডিয়ে তা বর্তাবহত পাবব্যাপ্ত হযে পড়ন। সে 
আন্দোলন আমাদের নেব মাটিকে বিশেষ ভাবে উবব কবে দিষে গেছে। 
নাটকে-উপন্যাসে, কাবো-গানেঃ বাণ্লা ভাষায় দেপিন এক নৃতশ স্থ্িব 
জোয়াৰ এমেছিল | 


ববীন্্নাথ, দ্বিজেন্লাল এবং বজশীকাস্তেব প্রসিদ্ধ গানগুলিব জন্ম এই 
সমযে। এক বন্দেযাতবম্‌ ছাড়। আমাদের দেশে স্বদেশী সঙ্গীত বলতে যে 
মমন্ত গান বুঝি, তাঁব সবই এই তিন কবিব লেখা । এদেব পেছনে আবো! 
অনেক কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন, তারাও দেশপ্রেমাস্বক গান লিখেছিলেন। 


১২০ বাংল! সাহিত্যের ভূমিকা 


কিন্ত সাধারণ স্বদেশী প্রোপাগ্যাণ্ডার স্তর ছাড়িয়ে তার বেশির ভাগই 
সাহিত্যের কোঠায় ওঠে নি। কফাব্য-বিশারদের, 

বন্দে মাতরম্‌ বলে, 

যাষ যাবে যাক প্রাণ চলে । 

বেত মেরে কি মা ভুলাবি, 

আমি কি যাব সেই ছেলে? 
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি, 
কে পালাবে মা ফেলে? 


কিংবা অশ্বিনী দত্তের, 


তক দ্বাবদেশে এসেছে তিখাবী 
দেহ কপা করি কি দিবে তাহা, 
স্বদেশসেবক এ সব যাক) 
তুষ্ট হবে তব সুমি কথা... 
ইত্যাদি গান গানই, সাহিত্য নয়। 


রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল 


রবীন্দ্রনাথ ও ছ্বিজেন্দত্রলালের স্বদেশী গান তাঁষাব 'এশ্বর্ষে, অলংকারের 
প্রাচুর্যে, সুরের বৈচিত্র্য বাংল! ভাষাব চিবস্থাধী সম্পদ । বনীন্ত্রনাথেব 
“অয্ষি ভুবন-মনোমোহিনী?, “দেশ দেশ নন্দিত করি? “জনগণমন-নধিনায়ক 
জয় হে? বা দ্বিজেন্্রলালের ধেনধান্তে পুষ্পে ভরা?, যেদিন সুনীল জলধি 
হইতে” ণঙ্গ আমার জননী আমার" প্রভৃতি গান শোনেননি না গাননি, এমন 
বাঙালীই কেউ আছেন কিন! সন্দেহ! দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গানে আছে 
পৌরুষের প্রদীপ্ত হুংকার, রবীন্ত্রনাথে তার স্থানে আছে শাস্তির প্রোজ্জল 
মহিমা । কিন্ত এই ছু-জন কবির কেউ দেশের প্রত্যক্ষ অবস্থার দিকে 
ভতাকাননি। দ্বিজেন্্রলালের, 


ভাল্য়র মায়ের এত স্েহ, কোথায় গেলে পাবে কে, 
ওম! তোমার চরণ ছুটি বক্ষে আমি ধরি, 
আমার এই দেশেতে জন্ম যেন, এই দেশেতে মরি** 


গান ১২১ 


এবং ববীন্দ্রনাথেব, 
আঁখি মেলে চোমাব আলে! 
প্রথম আমাব চোখ জুাল; 
সেই আলোতে নয়ন বেখে 
মুদব নয়ন শেষে * 
প্রভৃতি মমোবম রচন| সন্দেহ নাই | কিন্ত স্বাস্থ্যহীন, অন্নহীন, দীন দনিদ্র 
বাঙালীব প্রন্যক্ষ অবস্থা থেকে এই অস্থিম প্রার্থনা টৎসাবিত হয কি? 
এদিক থেকে বজনীকাস্ত দেশবাসীব অনেক কাছেব শাছুঘ | দেশের 
দীন-ছুঃখীদেব সঙ্গে এক হয়ে তিনি পবাধীনভাব দুঃগকে ভাবা শিয়েছেন। 
নেহা গবীব আমবাঃ আমন নেহাত ছোট, 
হবু ত্রিশ কোটি ভাইবোন জেগে ওঠো, 
কিংবা) 
ও চাসী তাই, ও তাঁতী ভাই, আজকে স্ুপ্রভাত*** 
দুঃখের বিষয়, বজ্ণীকান্তেব দৃষ্টি এব* পবদ যত গণ্জীব, কবিত্ব ছিল ভাব 
অন্থপাতে কম। তাই শীব এই সব গান অনেক স্থানই বিবৃতিব আকাব 
ধবেোছ, কাব্যের স্থষমা লাত কবে পাবে নি। 
বক্গ-সঙ্গীত ও স্বদেশী গানেব আলোচন।-প্রসঙ্গে বুল বাখা দবকাব যে, এই 
শেগীব গান 'অনেকট। উদ্দেখামুলক | বড প্রঠিভাব হাতে বিশেদত্ লা 
কবলেও) সত্যিকার সাহি ভ্যবস 'তাই এই সব গানে খুব বেশী জাম উঠতে পাত্র 
ন|| কিন্তু সৌভাহ্গ্যব বিনষ, আধুনিক গান এই উদ্দেশে স্তব অতিক্রম কবে 
প্রকৃচ সাহিত্যই হয়েছে 
ববীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্ত্রণান এবং বজনীকান্ত, এই তিন জন প্রণ্দদ্ধ গীতকাবের 
মধ্যে প্রথম ছু-জনেব গানে বিষষ) ধস ও সবের থে বৈচিত্র্য দেখা যাষ, বাংলা 
গানেব ইতিহাসে তাব তুলনা হয না। ববীন্দ্রনাথেব প্রেমেব গান এবং 
দ্বিজেন্্লালেব হাসিব গান যদিও জনসমাজে সব চেয়ে বেশী আদুত এবং 
এ ছুই কবির প্রন্কত শক্তিব বিকাশও হয়েছে যদিও এই ছুই বিভাগে, তবু 
উভয়েব অন্ান্ত পর্যায়ের গানগুলিবও উৎকর্ষ কম নয়। 
ববীন্দ্রনাথেব ধর্ম-সঙ্গীত নিয়ে আগেই আলোচনা! কবেছি। প্রেম-সঙ্গীত 
সম্বন্ধেও দু-এক কথ! বলা দবকার | এখানে মনে বাঁখতে হবে, কবিব ধর্ম-সঙ্গীত 
আব প্রেম-সঙ্গীতের মাঝখানে কোন সীমাবেখা টানা যায় না। ভগবৎ-প্রেম 


১২২ বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা 


ও মানব-প্রেম ভাব গানে অঙ্গালিভাবে জডিষে গেছে। প্রকৃতির নানা 
অবস্থাস্তব নিষে কাব যে সমস্ত গান, এক হিসাবে তা-ও ভার ধর্ম এবং প্রেম- 
সঙ্গীতেরই শেনীভুক্ত। প্রকৃতির বিচিত্র ভাঙা-গডাব ভেতব তিনি অনির্বচনীয় 
স্ুন্বেব, লোকাতীত অরূপের লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তার সঙ্গে 
মানবাস্বাব যোগশ্ত্রটি আবিষ্ষাব কবেছেন, এ লক্ষ্য কবাব মতো । 
দ্বিজেন্্রলালের প্রেম-সঙ্গীতও চমৎ্কাব এবং ববীন্দ্রনাথেব গানের সঙ্গে তাব 

পার্থক্য এই যে, তাব আবেদন প্রত্যক্ষ | এ-জীবনে পুবিল না সাধ ভালোবাসি? 
প্রভৃতি গান দ্রপ্টব্য। দ্বিজেন্্রলালের হাসিব গান অসামান্ত | তাব শব্জ- 
যোজ্নাব কায়না, বিষষ-সমাবেশেব নৃতনত্ব, সর্বোপবি প্রকাশতঙ্গিব অনযাস 
স্বচ্ছতা যেমন, তাব অন্তণিহিত অনাবিল ও অনাক্রমণাত্কক কৌতুকপ্রবণতা 
তেমনি উপভোগ্য । ব্যক্তি বা জন্প্রদাধ-বিশেষেব সন্ত্রমহানি না কবেও যে 
নির্মল হাস্তবস স্থষ্টি কব যাষ, এই গানগুলি তাব উজ্জন নিদর্শন | “নন্দলাল?, 
'আমবা বিলাত-ফেবত1 ক-ভাই”, আমবা 1১০19190711000০", «“তাবেই 
বলে প্রেম” “আধুনিক বাধাক্” ইত্যাদি গানেব যে-কোনটা দৃষ্টান্তন্বব্প 
নেওষা যেতে পাবে। দৃষ্টিভঙ্গি এই ইপার্ধই গানগুলিকে সবৃক্তনের প্রিষ 
কবেছে। সেই, 

ননলাল ত একদা একট। কবিল ভাষণ পণ, 

স্বদেশের তবে যে কলুবই হক, বাখিবে সে জীবন-** 


নয়ত, 
দখে! হাত পাতাম আমি একটা মস্ত বড বাল, 
কিন্ধ “গালাগুলিৰ শন্দে কেমন মাথা বন না স্থিব-*; 
কিংবা, 


ভাবেই বলে প্রেম, 
যখন থাকে না ফিউচাবেব চিন্ত।, থাকেনাক শেষ" 
কে না পড়েছেন, কাব না ভালে! লেগেছে? বাংলা সাহিশ্ে এবা নৃহন 
এবং আজ পর্যস্ত এর সমকক্ষ গান কেউ লিখতে পাবেননি। 


রজনীকান্ত 


রজনাকাস্ত কবি হিসাবে রবীন্দর-দ্বিজেন্্র-স্তরেব নন, কিন্ত 'াব বচনাঁতেও 
নিবিঢ় আতি ও আকুলতার একটি মনোরম আবেদন শোনা যায়। 


গান ৮২৩ 


প্রাণের পথ বয়ে গিয়েছে সে গো, 


চরণ চিরবেখা আকিয়া যে গো", 
কিংব1, 
ফুটিতে পারিত গো ফুটিল না সে, 


মরমে মরে গেল, মুকুলে ঝরে গেল, 
বুকতবা আশা! সমাধি-পাশে তা 
সবদয়গ্রাহী রচনার আদর্শ হিসাবে আজো! সমাদরে গৃহীত হবার যোগ্য । 
ভক্তিমূলক গানে রজনীকান্ত 'অনেকট| যেন রামপ্রসাদ্ ধাবা অস্ুসবণ 
কবেছিলেন। যেমন, 
আমাধ সকল বকমে কাঙাল কবেছ গর্ব করিতে টুব। 
যশ, অর্থ, নান? স্বাস্থ্য) সকলি কবেছ দূৰ ! 
ভাবিভাম আমি লিখি লুঝি বেশ, 
আমার সঙ্গীন্চ ভালোবাসে বেশ, 
ভাই কি দয়াল ব্যাধি দিলে মোবেঃ বেদন! দিনে প্রহুব ? 
খিযেটাবে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, বাজক্জ রায়, ক্ষীরোপপ্রপাদ বিদ্যাবিনো 
প্রমুখ শাট্যকাবেব বু গানও এককালে দেশে সমাদৃত ছিল। কিন্ত সে সমস্ত 
বচন। নিযে এখানে আলোচনাব সুযোগ ভবে না। 


0 

এদের পর সঙ্গীত-বরচধিতা হিসাবে নাম কবতে হয কবি অভ্ুলপ্রসাদের, 
ঘিনি রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও রজনীকান্তের মূতা একই সহ্গ গীতষ্টা এবং 
গায়করূপে প্রসিদ্ধ । 

অতুলপ্রলাদের “দোলে দোলে ফুল” যিদি তোর জদ-যমুন, “মিছে তুই 
'ভাবিস ওরে, 2ওগে! সাথা মম সাথী শন নাহি শাধিপাচে ইত্যাদি গান 
স্ূপরিচিত এবং কৌতুকের বিষয, অনেক ক্ষেরে এগুলি রবীন্দ্রনাথের রচণ! 
বলে চলে। বলা নিশ্রযোজন যে, রবীন্দ্বোন্তর যুগেব সমস্ত কবির মতা 
অহুলপ্রনাদের গানেও পদ-বিভ্তাম এবং শব্-যোজনার ওপর ববীন্দ্রনাথেব 
বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। কিন্ধ রবীন্দর-গীতের প্রাণ-ধর্ষ ধারা হৃদযঙ্গণ 
করেছেন, তারা অবশ্ঠই শ্বীকার করবেন যে, এই সমস্ত গানে শুধু রণীন্দ্রনাথেব 
তঙ্গিটাই অহ্সরণ করা হয়েছে । অতুলপ্রপাদের অধিকাংশ গানই স্ব থেকে 
বিচ্ছিন্ন হলে বিশেষ উপভোগ্য থাকে ন1। 


১২৪ বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা 


অবশ্থ বিশুদ্ধ সাঙ্গীতিক দিক থেকে গানের “কথা? হল স্থরের বাহন। 
স্বরটাই লক্ষ্য, কথা তার উপলক্ষ্য । কিন্তু বাংল! গানে বাণীকে লাউ-এর 
বৌটার মতো ধরে আনার উপায় মাত্র মনে করা হয়নি কোন দিন । প্রাচীন 
হক, আর আধুনিক হক, বাংলা গীত-সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন যেওুলে।, 
কথার দিক থেকে তা বরাবর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এইজন্যেই বাংলা ভাষায় হয়ত 
খাট রাগ-সঙগীত গড়ে ওঠেনি । কিন্ত এতেই বাংলা গান তার নিজস্বত! লাভ 
করেছে । সে সে-কালেও, এ-কালেও। 
অতুলপ্রসাদের গানের ভাষা স্সিষ্চ, ভঙ্গি পেলব, আবেদন করুণ ও 
কমনীয় । যেমন, 
গগনে বাদল, নয়নে বাদল 
বাদলে পরাণ ছাইয়া, 
এসে! হে আমার বাদলের বধু, 
চাতকিনী আছে চাহিষা। 
এ জীবনতার হয়েছে অবহ, 
সপিব তোমারি হাতে । 
নিদ নাহি আখিপাতে। 
সমসাময়িক কবিদের মধ্যে হেমেন্্রকুমার রায় এবং কাজি নজরুল ইসলাম 
গাল লিখে প্রসিদ্ধ |" উভয়ের, বিশেষ ত নজরুলের গান বাংল। দেশের তকণ- 
মনে অল্পদিন আগেও কলোল তুলেছিল । ভেমেন্্কুমার রাষের গানে চট্রুল 
শব্দ ও লঘু সবরের অনায়াস লীলা লক্ষ্য করার মতো । 


নজরুল ইসলাম 


নক্দরূল ইসলাম রবীন্দ্রোত্তর যুগের বিশিষ্ঠতম গীতকার । ভার গীত- 
সাহিত্যের বৈচিত্র্য এবং বিশিষ্টতা ছুইই অসাধারণ | ভার, 
উর্ধব গগনে বাজে মাদল, নিয়ে উতল! ধরণীতল 
অরুণ প্রাতের তরুণদূল, চল রে চল রে চল." 
অথবা, 
দুর্গম গিরি কাস্তার মরু দুর্তর পারাবার, 
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীখে যাত্রীর! হাশিয়ার 1*** 


গান ১২৫ 


শ্রেণীর ওজোগুণ-বিশিষ্ট গান ভার আগে আমর! কমই পেয়েছি । বাঙালী 
সামরিক জাত নয়, তার সাহিত্যে সত্যিকার শৌর্য কোন দিন ভালে। করে 
প্রকাশ পায় নি। নজরুল বাংল! গানের আসরে সামরিক পৌরুষের স্তবুর 
প্রথম এনেছেন। আবার গজল গানের লীলায়িত কোমলতাও তাবি একক 
স্থষ্টি| যেমন, 
আমারে চোখ-ইসারায় ডাক দিলে হায়, 
কে গো দবদী, 
খুলে দাও রঙমহলার ভিমিব-ছুযার, 
ডাকিচুল যদি । 
কিংবা, 
রুম ঝুম রুম ঝুম 
কে এলে নূপুর পায়? 
ফুটিল শাখে মুকুল 
ও বাঁও! চবণ-ঘায় । 
ভাবী দিনে নজরুন হয ভার সমস্ত কবিতা ও গান অ্পক্ষ| এই মনোবন 
গজলেব জগ্গেই বেশী স্মরণীয় হবেন । 


খলপ্জ্জ্ন ম্যান 


নাটক 


প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে নাটক ছিল না। ইংরেজ আমলে ইংরেজী 
নাটকের আদর্শে প্রথম বাংলা ভাষাষ নাটক লেখ! সুরু হয়। আধুনিক 
পর্বের প্রথম নেতা ঈশ্বর গুপ্ত এদিকে অল্প একটু হাত চালিয়েছিলেন, কিন্ত 
সাফল্য লাভ করতে পাঁরেননি। ভার পব নাটুকে রামনারায়ণ তর্করত্ব 
লেখেন 'কুলীনকুল-সর্বস্থ'। এইটি হল বাংল! তাষায় প্রথম অতিনীত নাটক। 
এব পৰ মাইকেল, দীনবন্ধু, জ্যোভিরিক্্রনাথ, মনোমোহন বস্থ একাদিক্রুমে 
এতিহাসিক, পৌবাণিক ও সামাজিক নাটক লিখে বাংলা নাট্য-সাহিত্যেব 
ভিত্তি স্থাপন কবেন। এদেব মধ্যে দীনবদ্ধুই হলেন সত্যি জানব নাট্যকার, 
ধার অভিজ্ঞতার ক্ষত্র প্রশস্ত, অন্থভূতি সুক্ষ এবং রসজ্ঞান সজাগ । 
তার আক্ুগব বা সমকাুলর লেখকেরা নাটক লিখতেন, হ্য় কোন মইৎ- 
চরিত্রেব আদর্শ দেখাবার জন্তেঃ নয় কোন দেশাচারের ক্রটি চোখে আঙুল দিয়ে 
দেখিয়ে দেবাব জন্তে। ঠাদের দৃষ্টি তাই সীমাবদ্ধ থাকত কতকগুলি নির্দি্ 
টাইপ ও নীতির গণ্ডিতে। দোষে গুণেঃ তালোয় মন্দয় যে জীবন নিত্য- 
প্রবাহিত, তাকেই নাটকের বিষয়রূপে গণ্য করেন দীনবন্ধু । দীনবস্ধুর 
পর 'নেশে প্রকাঠ রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয় এবং নাট্যাভিনয় চলতে থাকে ব্যবসা! 
হিসাবে । এই সময় ধারা নাট্যকার-ব্ধূপে দেখা দেন, তাদের নাম বাংলা 
সাহিত্যে স্বরণীয় হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, 
অনুতলাল বনু, ক্ষীল্রাদপ্রসাদ বিদ্ভাবিনোদ প্রভৃতি এই দলের অস্তগগত | 
এদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্রলাল 
তিহাপিক নাটকে কতিত্‌ দেখিয়েছেন । অমুতলালের কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে 
সামাজিক প্রহসানে। 
গিরিশচন্দ্র, ছ্বিজেন্্রপাল, ক্ষীরোদ প্রসাদ প্রমুখ কবির নাটক রঙ্গমঞ্চে 
বেশ জমে । রবীন্দ্রনাথের নাট্য-সাহিত্যে আভিনক্িক গুপের অভাব, কিন্ত 
সাহিত্য-ন্ধপে সেগুলি মনোরম | এফালে বাংলা নাট্ট্য-সাহিতোর ধারা ক্রমশ 


নাটক ১২৭ 


শ্গীণ হয়ে এসেছে। আজকের দিনে সামাজিক নাটকের চাহিদ! বেশী, কিন্ত 
নাট্যালয়গুলিতে আজে! চলছে পুরাণেতিহাসের প্রতিপত্তি। সমসামগ্লিক 
লেখকরা কেউ কেউ সামাজিক নাটকে হাত দিয়েছেন, কিন্ত স্থায়ী সাহিত্য খুব 
বেশী স্ষ্টি হয়নি । 

বাংলাদেশে নাটক এবং নাট্যালয় ছুইয়েরই জন্ম ইংরেজ আমলে । প্রাচীন 
বাংলা সাহিন্যে নাটক নেই। এদেশে অভিনয়ের আসর জমত মঙ্গল গান, 
পাঁচালি, কীত্তন এবং কথকতা দিয়ে । একজন গায়ক ব! কথক পৌরাণিক 
কোন কাহিনী গছ্ে, পদ্যে বা গানে বিবৃত করে যেতেন, দোহারের। মুদঙ্গ ও 
মন্দিরাসহযোগে তার সঙ্গে করতেন সঙ্গত। আর ছিল কবি ও 'তরজ| গান। 
প্রাচীন বাংল! সাহিত্যের ধারা খবর প্লাখেন, তারা অবশ্যই জানেন যে, বৈষ্ৰ 
কবিতা, মঙ্গলকাব্য, কবির গান” এক কথায় যা আমাদের সাহিত্যের পুঁজি, 
তার কোনটাই প্রথমে সাহিত্যস্থষ্টির উদ্দেশ্যে লেখা হয়নি, হয়েছে আসরে 
গাইবার জন্যে । তাই সাধারণের মধ্যে এ সমস্তই ছিল পালা নামে পরিচিত । 

এই সব পালার ভেতর দিয়ে দেশকে ধর্ম-কর্ম, আচার-অন্ুষ্ঠান যেমন 
শেখানো হত, তেমনি আনন্দ, বেদনা) গ্রীতি, ভক্তি, হাদি-তামাসার খোরাকও 
জোগানে! হত । অর্থাৎ এই ছিল তখনকার অভিনয় | সে-কালের নাট্যরুচি 
তৃপ্ত হত এতেই। 

এরপর আসে যাত্রা । গোপাল উদ্ের পবগ্াস্রন্দর? গানই বোধ হয 
পুরানো যাত্রার প্রথম উল্লেখযোগ্য নিদর্শন । “কমলে কামিনী” “উষা-হরণঃ 
প্রভৃতি যে সমস্ত পুরানে! পালা ছিল, 'ত1 অধিকারীদের খাতা লেখা থাকত 
এবং পুক্কষাহুক্রমিক সম্পত্তিন্ধপে হস্তান্তরিহ হয়ে চলত। এই সব যাত্রাগানের 
অন্থমরণে উনবিংশ শতাব্দীতে একখানা নাউক লেখা হয়েছিল। সেহল 
তারা্ঠাদ শিকদারের “ভদ্রার্জুন? নাটক বাংল! ভাষায় এটিই প্রথম নাটক | , 
"হরে রঞ্জের ভব ভতিনীত নাচ হল রামনারায়ণ তককরত্ের 'কুলীনকুলু- 
সর্বন্ব'। আশ্চর্যের বিষষ, ভগবৎমহিমাক্বক পৌরাণিক আখ্যান ছেড়ে, 
সামাঞ্ছিক সমস্থ! নিয়ে বইটি লেখা । 


রামনারায়ণ 
টেক্চঠাদের 'আলালের ঘরের ছুলাল? যেমশ বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস, 
“কুলীমক্চুল-সর্বস্ব' তেমনি প্রথম নাটক এবং ছুইযেরই অবলম্গন সমসামধিক 


১২৮ বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা 


জীবন। টেকর্টাদ প্রথম ইংরেজী শেখার নেশায় উদ্ভ্রান্ত “ইয়ং বেঙ্গল”কে 
বিজ্রপ করেছিলেন, আর রামনারায়ণ করেছিলেন প্রাগীনপন্থী হিন্দুদের 
গৌঁডামিকে বিজ্রপ | তদামীস্তন কুলীন সমাজে বনু-বিবাছের উৎপাতে ফি 
ধরনের কদাচার প্রবেশ করছিল, তা দেখানোর জন্ত এই বই লেখ। এবং সে 
লেখায় বেশ যুন্দিয়ান! আছে । 

একটি বিবাহ-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ বহু বর্ষ পুর্বে এক কুমারীর পাণিগ্রহণ 
করেছিলেন । দারিদ্র্যের দায়ে অনেক কাল পরে প্রণামী নেবার প্রয়োজনে 
দেই পরীর সন্ধানে তিশি শ্বশুরবাড়ী আলসছেন। পথে পুকুরঘাটে এক বধীয়সী 
মহিলাকে দেখলেন । তাকে মাতৃ-সঙ্ষোধন করে শ্বশুর-ভবনের ঠিকান| জিজ্ঞাস! 
করলেন । পরে শ্বশুরবাড়ী এসে সবিন্ময়ে লক্ষ্য করলেন, এ মহিলাই তার 
একদা-বিবাহিতা পত্ী! মোটের ওপর কাহিনীটি এই । এর ভেতর ফলার- 
মহিম! আছে, ধর্মাধর্মের বিবাদ আছে, তদানীন্তন সামান্ধেক রীতি-শীতির 
অনেক কৌতুকপ্রদ চিত্র আছে। অবশ্ত উস্চাঙ্গের নাটকীয় বৈশিষ্ট্য বেশী 
কিছু নেই এতে । এ একটি হাক্কা প্রহসন । “রুক্সিশীহরণ? এবং “নব নাটক" 
ইত্যাদি আবো। কর়েকখাশি নাক আছে ভার । 





মাইকেল 
তর্করব্নের অল্প পরে মাইকেল । মাইকেল সর্বপ্রথম নাট্যকার-ন্ধপেই 
বাধ্না সাহিত্যে দেখ। দিষ্বেছিলেন এবং এঁতিহাসিক নাটক, বিয়োগাস্ত নাটক, 
প্রহসন, সবই বাংলা ভাষায় প্রবর্তিত করেন তিনি। মুপপ্ডিত মাইকেল 
গ্রীক, রোমান, ইংরেক্জী, ফরাসী, জার্মান এবং সংস্কত নাট্য সাহিত্য মন্থণ 
করেছিলেন । বাংলা নাটকে তাই তিনি নৃহন জিনিন অনেক এনেছেন। কিন্ত 
নাট্য-সাহিত্যে তিনি প্রাণ-সঞ্চার করতে পারেন নি। হয়ত স্পষ্ট সমাজ্জ- 
চেতনা ও লোকচরিত্র-জ্ঞানের অতাবেই ভার স্যষ্ট চরিত্রগুলি সব হয়েছে 
পুভুলনাচের পুতুল। জাজানে।গোজানো» কিন্ত জীবন্ত নয়। শমিষ্া, 
পদ্মাবতী, কষ্খকুমারী, তিনেরই অবস্থা এক । 
এর ওপর নাটকে মাইকেলের তাধাও দুর্বল । বাংল! গগ্ভ স্টাইল বা তঙ্গি 
ভিনি ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারেন নি । তাই নাটকগুলিতে তিনি চালিয়ে- 
ছিলেন চলতি ক্রিযাপদ ও সর্বনামের সঙ্গেই দীর্থ সধাস-সদ্দি-সম্ঘলিত 
বিগ্ভাসাগরী ভাবা, যা কথাবার্তার ক্ষেত্রে অচল ! 


নাটক ১২৯ 


কিন্ত মাইকেলের প্রহসন ছুটি চমৎকার । একটিতে হিন্দুয়ানির নামাবলী- 
ঢাক! চরিত্রহীন গ্ৰাম্য জমিদারের এবং অপরটিতে সংস্কৃতির গিন্টি-করা বয়াটে 
ইয্পং বেঙ্গলের চরিত্র চিত্রিত হয়েছে । ঘটনার অভিনবন্ধে, ভাষার কারুকার্ষে, 
সর্বোপরি কৌতুকরমের অজন্র পরিবেষণে বই ছুটি পদে পদে দীনবন্ধুকে মনে 
করিয়ে দেয়। 


দীনবন্ধু 


দীনবন্ধুর 'শভিজ্ঞ তার ক্ষেত্র ছিল অনেক বড়। সরকারী চাকরির খাতিরে 
উাকে মানা স্থানে বেডাতে হযেছে, ছোট-বড় নান! স্তরের লোকের সঙ্গে মিশতে 
হয়েছে । এই প্রত্যক্ষ সংশ্রব তাকে দিয়েছিল স্থষ্টির প্রেরণ! এবং এখান থেকেই 
তিনি আহরণ করেছিলেন রচনার উপকরণ । এক দিকে বঙ্কিম যখন রাজা- 
বাদশা, যোদ্ধা ও সাধূ-সন্ন্যাসীদের মহ্যান্থিত কাহিনী নিষে উপন্তাস লিখছেন, 
আর মাইকেল লিখছেন দেব-দ্বীদের এবং তাদের কৃপাপ্রাপ্ত নর-নারীদেব 

জীবন নিয়ে কাব্য, দীনবন্ধু সেই দিনে নিরম্ন চাষার দুঃখে বিগলিত হয়ে 
'ীলদর্পণ' লিখেছিলেন, এ ঘটনা উপেক্ষা করার মতো নয়। 

সাহিভ্য হিসাবে নীলদর্পণে অপঙ্গতিব অভাব নেই বহু জিনিস এত 
'সাছে, য1 নাটকীয় সংস্থান-জ্ঞানের প্রতিকুল। তা সত্বেও নীলদর্পণেঃ 
সত্যিকার জীবন আছে, তার বেদনা! আছে । তবে দীনবদ্ধুর সর্বোত্বম রচনা 
“সধবার একাদশী? 

“নধবার একাদশী” সন্ধে শুধু এইটুকু বলে রাখা দরকার যে, এই বইয়ের 
হচনায় তদানীন্তন রুচি অনুযায়ী ইয়ং বেঙ্গলকে নিয়ে ঠাট্টা করার জন্তেই 
দীনবন্ধু কলম ধরেছিলেন । কিন্তু তার অজ্ঞাতসারেই তার স্যই চরিত্রগুলো 
জীবস্ত হযে ভার মমতার ওপর দাবী করে বসেছে । যে নিমে দত্বকে তিনি 
বয়াটে ক্ধূপে আসরে নামিয়েছিলেন, সেই শিক্ষিত এবং আদর্শ-বিভ্রান্ত ইয়ং 
বেঙ্গলের ট্র্যাজেডিটাই শেষ পর্যন্ত এই বইয়ে মহান্‌ হয়ে উঠেছে। বাইরে 
হান্ত-পরিহাস, মগ্কপান এবং কবিতার আবুত্তি দিয়ে এই ট্র্যাজেডি! দীনবন্ধু 
আড়াল করে রেখেছেন । কিন্তু এখানেই এ বইয়ের অসাধারণতা | 

মাইকেলের “একেই কি বলে সভ্যতা” প্রহসনটিই “সধবার একাদশী'র আদি 
প্রেরণা ভুগিয়েছিল। সেখানেও দেখি, ইয়ং বেঙ্গল নববাবূ এবং তার শিক্ষিত 
মৌলাহেবরা ফ্যাশনের নামে বেয়াড়। পথে পা বাড়িয়েছে এবং জ্ঞান-তরঙিণী 

৯ 


১৩৪ ংলা সাহিত্যের ভূমিকা 


সভার আড়ালে মগ্পান ও খথেচ্ছাচার চালাচ্ছে । দীনবন্ধুর আখ্যানাংশও 
প্রায় তাই, কিন্তু উভয়ের বিস্তাসের কত তফাৎ! 

বিয়ে পাগলা বুড়ো'তে বগী-বিন্দীর লড়াই, “জামাই বারিকে” জামাইদের 
খোৌয়াড়ে মাণিক পীরের গান, নবীন তপন্বিনী'তে হোদল কুঁতকুঁতের অভিসার, 
বিচ্ছিষ্ন দৃষ্ঠ হিসাবে উপভোগ্য । কিন্ত সমগ্রতাবে বইগুলো! ঠিক রসোতীর্ণ 
নয়। তাছাড়। রুচির বিচারেও স্থানে স্থানে আপত্তিকর । কিন্ত মনে রাখতে 
হবে, ভার অবলম্থিত চরিত্র ও তাদের কার্-কলাপ নিখু'তভাবে আঁকতে হলে, 
অশ্লীলতা ষোল-আনা এড়ানোর উপায় ছিল না। 


অন্যান্য নাট্যকার 


রামনারায়ণ তর্করত্ব, মাইকেল এবং দীনবন্থুর সমস্ত নাটকই অভিনী'ত 
হয়েছিল ঘরোয়া রঙ্গমঞ্চে । গিরিশচন্্র ঘোষের উদচ্ছোগে বাংল! দেশে প্রথম 
পার্রিক স্টেজ বা পেশাদার রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয এবং নাট্যাভিনয় ব্যবস| 
হিসাবে সুরু হয় । রঙ্গমঞ্জের প্রসার হলেই, নাউকেরও চাহিদা বাড়ে । তাই 
প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চ জন্মানোর পরই গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাজকুঞ্চ রায়, অথু হলাল বসু, 
দ্বিজেন্দ্রলাল রার়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, বাংল! দেশে ধাব! নাট্যকার- 
রূপে প্রসিদ্ধ ভাদের সকলেরই আবির্ভাব হয়। কিন্ত এদেব ঠিক আগে এবং 
মাইকেল-দীনবন্ধুর ঠিক পরে মলোমোহন বঙ্গ, জ্যোভিরিন্রনাথ ঠাকুর প্রস্ৃতি 
কঠম্কজন জনপ্রিয় নাট্যকার ছিলেন। 

জ্যোতিরিন্ত্রনাথের “পুরুবিক্রম পিরোজিনী» “অশ্রমতী+ প্রভৃতি প্রথম 
আমলের এ্তিহাসিক নাটক হিসাবে কিছু মূল্য দাবী করে। সরোজ্িনী 
নাটকের “জল জ্বল চিত! দ্বিগুণ দ্বিগুণ” গানটির এক সময় বিশেষ খ্যাতি ছিল। 
যদিও শোন! যায় গানটি রবীন্দ্রনাথের লেখা । জ্যোভিরিন্্রনাথের 'অলীক 
প্রকাশ” বাংলা কমিক-নাট্যের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য বই । ত্াড়ামির 
পরিবর্তে শুর সুরুচিসন্মত হাসি এর তৈশিষ্ট্য | 

মনোমোহুন বন্থর “সতী' নাটক বা হিরিশ্চন্দ্র নাটক হিন্দু মেলার যুগে 
লেখা । সতী নাটকের একটা গান “দিনের দিন হয়ে দীন” একদ! বাংল! দেশে 
বিশেষ প্রচার লাভ করেছিল | এই গানের জন্তে এ নাটকের অভিনয় সরকার 
থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। পৌরাণিক কাহিনীর ভেতর আধুনিক 
রাজনীতির সমস্কা সংযোজন করে, কবি সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেদ। 


নাটক ১৩১ 


উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ-সরোজিনী” এবং “সুরেন্্-বিনোদিনী? নামে আর 
দু-খান। নাটকেরও এই সময় প্রচার ছিল। 


গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল 


এর পর বাংল! নাট্য-সাহিত্যের আধুনিক অধ্যায় এবং এই অধ্যায়ের 
প্রথমে আসেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। গিরিশচন্দ্র এদেশে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের 
সেক্সপীয়ার এবং বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের গ্যারিক বলে সন্মানিত হয়ে থাকেন। এ উক্তি 
অতিশয় া-ছুষ্ট সন্দেহ নেই । কিন্ত একাধারে নাট্যালয়ের প্রদ্িষ্ঠাতা, নট ও 
নাট্যকার-রূপে গিরিশচন্দ্র কৃতিত্ব কম দেখাননি। পৌরাণিক, এ্রতিহাসিক 
ও সামাজিক তিন শ্রেণীর অজত্্ নাটক লিখেছেন তিনি। “জন]” “পাণুব- 
গৌবব», “বুদ্ধদেবচরিত” 'শংকরাচার্য,” “চৈতন্থলীলা” “রাণাপ্রতাপ।” দিৎনাম” 
“সিরাজউদ্দৌল্লা)। প্রফুল্ল) এিলিদান,? অধিকাংশ বই-ই ভীর মঞ্চাতিনয়ে 
বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে | কিন্ত সাহিত্য হিসাবে ভার বচন! সর্বত্র সুন্দর 
নয়, ভাষ! দুর্বল এবং জীবন-বোধও অস্পঞ্ট | পুবানো যাত্রার কাঠামোতে নাটক 
লিখেছেন তিনি, তাই তাতে তঞ্জিমিতিত অলৌকিকভার প্রাধান্ত হযেছে । 
সামাজিক নাটক “প্রফুল্ল” ভাব উত্কষ্ট রচন]। 

গিবিশচন্দ্রের নাটকে অসম অমিত্রাক্ষব ছন্দের ব্যাপক ব্যবহাব লক্ষ্য করার 
মতে! । বাক্যের গুরুত্ব-লঘুত্ব অন্থযায়ী ছেদ ব্যবহাবেব কৃতিত্ব অবশ প্রথম 
দেখান অমিত্রাক্ষর ছন্দের অ্টা মাইকেলই। ভার পদ্মাবতী নাটকে দেখি, 


আমি কলি; 
কে না কাপে প্রতাপে আমার ? 


গিরিশচন্দ্রের অনুদিত নাটক “ম্যাকবেথ, গীতিনাট্্য আবুহোসেন” এবং 
এতিহাসিক নাটক “কালাপাহাড়'ও তার বিশিষ্ট বচন] । 

স্থিজেন্্রলাল রঙমঞ্চের প্রিয় লেখক | চলতি ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম-সহষোগে 
ধ্বনিমুখর অলংকৃত গগ্ধ প্রবর্তন করে, বাংল তাষার প্রকাশ-শক্তিকে তিনি 
যথেষ্ট বাড়িয়ে দিয়েছেন । বিচিত্র ধরনের বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণ-প্রয়োগে, 
উপমা, উৎপ্রেক্ষা! ও যমকের ব্যবহারে তার রচনার এশ্বর্য অসীম। দ্বিজেন্ত্র- 
লালের নাটকের সত্যিকার বৈশিষ্ট্য যদি কিছু থাকে ত সে এই জায়গায়। 

তার নাটকের প্রধান ত্রুটি, তার স্বর প্রত্যেকটি চরিত্রের ভেতর দিয়ে 


১৩২. বাংল! সাহিত্যের ভূমিকা 


কবির ব্যক্তি-বূপটি ফুটে ওঠে, কোন চরিত্রই নিজের স্বাতস্ত্য নিয়ে মাথ! ভুলে 
দাড়ায় না। 

তার সর্বোত্কষ্ট তিনখানা বই “শাজাহান” চচন্দ্রগুপ্ত১, আর পাধাণী, 
নিয়ে আলোচন। করলেই এট! পরিষ্কার হবে । আলেকজেগ্ডার যে ভাষায় 
ভারতের শোভা-সৌন্দর্য বর্ণনা করছেন, চাণক্য সেই ভাবাতেই করছেন মাতৃ- 
মাহাত্ব্য কীর্তন। দাবা যে ভাষায় অত্যাচারিত মানবতার অভিযোগ ঘোনণ! 
করছেন, শাজাহান সেই ভাষাতেই করছেন আপনার বন্দী-দশা নিয়ে বিলাপ । 
ইন্দ্র যে ভাষায করছেন অহল্যাকে প্রলুন্ধ, গৌতম সেই ভাষাতেই বলছেন 
ভার জন্তে ক্ষমামিশ্রিত বেদনার বাণী! অর্থাৎ সব ক-টি চরিত্রকে আশ্রয় 
করেই প্রকটিত হচ্ছে একটি ব্যক্তির রূপ এবং সে ব্যক্িটি শ্বয়ং কবি। 

তাষাবিষ্থাসে ছ্বিজেন্রলালের নৃতনত্ব প্রশংসনীয় ঠিকই । কিন্তু এই 
নৃতনত্বের মোছে কবি কতকগুলি মুদ্রাদোষের আবঙ্ডে পডেছিলেন, যা তার 
সামাজিক নাটকের ক্ষতি করেছে। এরত্তিহাসিক বা পৌরাণিক নাটকে পাত্র: 
পাত্রীরা আমাদের কাছ থেকে দূরের মানুষ । তাদের কার্ধকলাপ ও 
কথাবার্তায অবাস্তবতা বা অনি-রোমান্টিকতা থাকলে, সব সময় সেটা অসহনীষ 
ঠেকে না। কিন্ত সামাজিক নাকে এ টেকনিক একবারেই চহল না। 
দ্বিজেন্দ্রলালের পরপারে” সামাজিক নাটকটি এই ভাষাগত কৃত্িমভার জগ্তেই 
উপভোগ্য হয় নি।, 

দ্বিজেন্দ্রলাল প্রধানত গণ্যেই নাটক লিখেছেন । “সীতা” এবং পাষাণী, 
কেবল অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা । পাষাণী'তে তিনি যে পূর্ণ পর্বের অমিত্রাক্ষর 
ব্যবহার করেছেন, রাজকুঞ্চ রায়ের “লৌহ-কারাগার” এবং রবীন্দ্রনাথের 
'রাজা ও রাণী” এবং “বিসর্জনে”ও তা-ই ব্যবহৃত হয়েছে । মাইকেল, কালীসিংহ 
বা গিরিশ ঘোষের অসম ছন্দ এ রা নেননি । 

রাজকঞ্ রায়, অধৃতলাল বনু, ক্ষীরোদ প্রসাদ বিছ্াবিনোদ এক সময়ে 
রঙ্গমঞ্চের প্রিয় লেখক ছিলেন | রাজরু্জ রায়ের পৌরাণিক, এতিহাসিক 
সামাজিক অসংখ্য নাটক আছে । “লৌহ কারাগার? নাটকের আগেই উল্লেখ 
কর! হয়েছে । এ ছাড়] “অনলে-বিজলী”, “বনবীর” খিষ্যশ্ল' প্রস্ততি নাটকও 
বেশ স্থলিখিত । কয়েকখানি প্রহসনও ভার আছে বেশ ঝরঝরে । 'পীচ 
কাটা”, “যোল বছরের পরী” এ মেয়ে পুরুষের বাবাঃ প্রভৃতি | ছুঃখের বিষয়, 
দেশ এই পাহিত্য-কর্মীকে ভূলে গেছে ! 


নাটক ১৩৩ 


অম্তলাল 

অগ্তলালের “হুরিশ্চন্দ্ 'যাজ্ঞসেনী ইত)দি পৌরাণিক নাটক বা 'হীরক- 
চর্ণ এতিহাসিক নাটক গিরিশ-প্রতাবিত রচন1। সামাজিক নাটক “তরুবালা'ও 
তাই । অমুতলাল বাংল! দেশে প্রহসন-রচফ়ি'তারূপেই পরিচিত এবং এ বিভাগে 
ঠার যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে । “কপণের ধন+, “সাবাশ আটাশ” “চাটুজ্যে- 
বাড়জ্যে” “তাজ্জব ব্যাপার» প্রত্যেকটি বই-ই অপুর্ব। “ক্কুপণের ধন? এবং 
চাটুজ্যে-বাছজ্যে অবশ্য মলেয়ারের ছায়ায় লেখা, কিন্ত তাচে যায় আসে লা। 
পবের বিষয়বন্ত্ব মিজের করে নিতে পারেন শিনিই, নেবার শক্তি আছে ধার | 

কিন্ত অশ্রু 5লালের প্রহসনের বিষয়বস্তু বড় বেশী সাম্প্রতিক | সখয়াতিক্রান্ত 
হয় যাবার পর তাদের আবেদন শেষ হয়েছে । অবশ্ঠ প্রহসন, প্যাবডি, 
স্যাটায়ার ইত্যাদির ধর্মই এই। কিন্তু সাম্প্রতিক উপকরণকে চিরন্তন রসে 
অতিবিক্ত কর! যায় এবং সেই ভাবেই করতে হয় সাহিত্য । নইলে মলেয়ারের 
বুজৌযা” ডাক্তার” বা ক্কিপণ' আজও বেঁচে আছে কি জন্যে ? “সধবার 
একাদশী 'ই বা ভালো লাগে কেন? 

তাছ্ছাড। অমুতলালের রসিকতা মোট! ধরনের । দীনবদ্ধুতেও এ জিনিস 
আছে। কিন্তু দানবন্ধুর রচনার যে স্রোতস্বিনী গতি তার মুখে এরা আবজজনা 
স্গ্ট করে দাডাতত পারে নি। অবন্ত তা সংত্বও বাংলা নাটক ও নাট্যশালা 
অযুতলালের কাছে খণী কম নয। তিনিও একাধারে ছিলেন নট, নাট্যকার ও 
নাট্য-ব্যবস্থাপক। 

ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলমগীরে' বা প্রতাপাক্ষিত্যে দ্বিজেন্্রলালের 
ধতিহাসিক নাটকগুলির মতো! ভাষায় ওজ্ল্য নেই। ক্ষীরোদপ্রসাদের 
“আলিবাবা” গীতিনাট্য বোধ হয় বাংল! রঙ্গমঞ্জে সব চেয়ে বেশী অভিনীত 
বইয়ের অগ্থতম। এই বইষে কিছুটা গিরিশচন্দ্রের 'আবুহোসেন" নাটকের 
কাঠানো নকল করা হয়েছে। 


রবীন্দ্রনাথ 


নাটকরচন! রবীন্দ্রনাথের অনামান্ত প্রতিভার একটি গৌণ দিক মাত্র 
হলেও, তার বৈচিত্র্য এবং সম্পদ বড় কম নয়, বাংল| সাহিত্যের ক্রম-পরিণতির 
ওপর ভার প্রভাবও অসামান্থ | রবীন্দ্রনাথ যত নাটক লিখেছেন, তাকে 
মোটামুটি এই কয়েকটি ভাগে ভাগ করা ষায় £ কাব্য-নাট্য, রাজা ও রাণী? 


১৩৪ বাংলা সাহিত্যের ভূমিক! 


£বিসর্জন* “চিত্রাঙ্গদা”, রঙ্গনাট্য “চিরকুমার সভা+,গোঁড়ায় গলদ? (শেষরক্ষা?), 
“বৈকুষ্ঠের খাতা» সঙ্কেত নাট্য, “রক্তকরবী” “অচলায়তন,” ডাকঘর”, “মুক্ধারা?। 
“বিদায়-অভিশাপ», “কর্ণকুস্তী-সংবাদ”' "গান্ধারীর আবেদন? প্রন্থতি নাট্যাকার 
কবিতা এবং “মায়ার খেলা” প্রভৃতি গীতি-নাট্য আসলে কাব্য সাহিত্যের 
অন্তর্গত, কাজেই ওগলোকে নাটক-পর্যায়ভুক্ত করার প্রয়োজন নেই। 

এতদিন পর্যস্ত আমাদের লাটক প্রধানত তিনটি বিশেষ ধারা! অবলম্বন 
করে লেখা হত। পৌরাণিক কাহিনীর ভেতর দিয়ে কোন তক্কি বা নীতিমুলক 
আদর্শ দেখানো, নয়ত এতিহাসিক কাহিনীর ভেতর দিয়ে দেশাত্মবোধ-প্রচার, 
নয়ত সামাজিক আখ্যাক়িকার ভেতর দিয়ে কোন দেশাচারের বিরুদ্ধে জনমত- 
গঠন, কিংবা তা নিয়ে ঠাট্টরা-বিদ্রপ। পৌরাণিকে গিরিশচন্দ্র, ্রতিহাসিকে 
দ্বিজেন্্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ এবং সামাজিকে দীনবন্ধু, অমুতলালেব লেখনী 
সব চেয়ে বেশী খুলেছে। রবীন্দ্রনাথই প্রথম এই ত্রি-ধারা পরিহাব করে বিশ্ুদ্ধ 
সাহিত্য-রসাশ্রিত নাট্যরীতি প্রবর্তন করেছেন । চিত্রাঙ্গদায় তিনি পৌরাণিক 
এবং বিসর্জনে এঁতিহাসিক কাহিনী নিলে ওঃ উভয়ক্ষেত্রে দৃষ্টি রেখেছেন ভাঁব- 
ব্যগ্জনাব প্রতি । চিরস্তন সত্যের দেশ, কাল ও পাত্র-নিরপেক্গ যে আবেদন 


পাপা পা পি 


রবীন্দ্র-সাহিত্যের বেশিষ্ট্ রবীন্্রনাথের নাটকেও তারই প্রতিফলন. হযেছে । 
এমন কি, সামাজিক লাটতে নাটকেও ভার পদ্ধতি এক । তা-ও সমাজ্-প্রচলিত কোন 
সমস্ত বা দাবীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে নি, মানবের যে সমস্ত খেয়াল, 
ধুদ্ধি-বৈকল্য বা বোকামি চিরকালের, তার ওপরই তাদে প্রতিষ্ঠা | 

রাজা ও রাণী, চিত্রাঙ্গদা, বিসর্জন, গোড়ায় গলদ, চিরকুমার সভা, 
বৈকুষ্ঠের খাতা প্রভৃতি বই ধারা মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন, তারাই লক্ষ্য 
করেছেন যে, এদের চরিত্রগুলে! কোন বিশেষ দেশের বা সময়ের গণিতে বাধা 
নয়, তারা বিশ্ব-মানবের প্রতিনিধি । পরম্পর-বিরোধী ভাবের প্রতীকক্ধপে 
কতকগুলি চরিত্র স্থছি করে, তাদের মধ্যে দিয়ে এক-একটা তন্বকে বূপায়িত 
করাই হল কবির লক্ষ্য এবং এই লক্ষ্যের পরিপূরক হিসাবে তার নাটকে 
আসে নান! শ্রেণীর নর-নারী, যারা আসলে এক-একটি মানবায়িত ভাব। এই 
নৈব্যক্তিকতার ফলে ব্রপক-নাট্যগলোর ব্যঞ্জন! পর্যন্ত অনেক সময় পাঠকের 
কাছে স্পষ& হয়ে উঠতে পারে না । তা সন্বেও রবীন্দ্রনাথই বাংল] ভাষার 
একমাত্র লেখক, ধার নাটক রঙ্গমঞ্চের বাইরে অধ্যয়নে উপতোগ্য | কেননা, 
তা মহৎ সাহিত্য | 


নাটক ১৩৫ 


সা্াতিক নাটক 

মঞ্চসাফল্যের দিক থেকে বাংল! ভাষায় অনেক উল্লেখযোগ্য নাক আছে । 
যেমন “রিজিয়” (মনোমোহন রায় ), “মিশরকুমারী” ( বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত ), 
“বঙ্গে বগী" (নিশিকান্ত বন্থ), পৃর্থীরাজ" (মনোমোহন গোস্বামী ), “মোগল- 
পাঠান' (স্বরেন্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ), কক্ষত্রবীর? (ভূপেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ), 
'জয়দেব (হরিপদ চট্টোপাধ্যায়), 'কর্ণার্জুন” (অপরেশ মুখোপাধ্যায় ), 
রাতকান।' (নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় ) এবং অন্ান্ত অনেক বই । গিরিশচন্দ্র, 
দ্বিজেন্্লল ও ক্ষীবোদপ্রমাদের অন্করণে লেখ! অসাহিত্যিক এবং অপার্থক 
এই সব রচন| নিছক অভিনয়ের জাক-জমকে বাজার মাত করে। 

কিন্ত বাংলা নাট্য-সাহিত্যের এইখানেই সমাপ্তি । সমসাময়িক কালের 
সাঠিত্যিকবা কেউ উল্লেখযোগ্য নাটক লেখেন নি । লেখার কাজ সাহিত্যিকদের 
গাত থেকে এখন খিয়েটার-কর্তাদের হাতে চলে গেছে। ভারা হষ পুরানে। 
নাটকের ছকে এতিহাসিক ও পৌবাণিক নাটক লেখান, নয জনপ্রিয় 
উপহ্থাসকে নাটকে দ্বপাস্তরিত করিয়ে মঞ্চস্থ করেন । 

ইদানী্তন লেখকদের মব্যে শটীন্দ্রনাথ দেনগুপূ, মন্মধ রায়, রবীন্দ্রনাথ 
মৈত্র, জলধব চট্টোপাধ্যায়, মহেন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি কোন মতে নাট্য-সাহিত্যের 
শ্টীণ ধারাটি জীইযে বাখার চেষ্টা করেছেন । রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের “মানময়ী গার্লস 
স্কুল” এবং প্রমথনাথ বিশীর ঞণং কৃত্বা" কৌতুকনাট্য হিসাবে উপভোগ্য । 
শচীন সেনগুপ্ণেব "গিবিক পতাক।?, "সিরাজউদ্দোল্লা” এবং মন্মথ রায়ের 
“কারাগার” পুরানো ধারার নাটক। কিন্তু ছু-জনেই নৃতন যুগেব নাট কও 
লিখেছেন কিছু কিছু । শচীন সেনগুপ্তের 'ঝডের রান্ে তালো লেখা । 

মন্মথ রাযের একাঙ্ক নটিকগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । শিবরাম চক্রবর্তী, 
অচিত্ত্যকুমাব সেনগুপ্ত প্রন্ৃতি লেখকরাও এই বিভাগে অল্পস্বস্প সম্পদ সংযোজন 
করেছেন। কিন্তু পৃথিবীর অনান্য দেশে অধ্যঘনযোগ্য একাঙ্ক নাটক যে রকম 
আদৃত, আমাদের দেশে তা নয়। বোধহয এই জন্যেই একালীন সাহিত্যের 
এই প্রকাণ্ড দিকটি এখনো! উপেক্ষিত হয়ে রয়েছে। 


হব৪ আগ্্যান্স 


উপন্যাস 


নাটকের মতো উপন্তাসও বাংল! তাষাষ জন্মেছিল ইংরেজী সাহিতোর 
অঙ্ষপ্রেরণা থেকে । এ দেশের ক্ল্যাসিক্যাল সাহিত্যে এক শ্রেণীর কাব্যধযী 
আখ্যায়িক! লেখার রীতি ছিল | “কাদম্ববী” ও “বাসবদত্তা” ভার প্রমাণ । কিন্ত 
আজকের দিনে নতেল বলতে আমরা য! বুনি, ত1 এসেছে ইউবোপ থেকে । 
ংল! ভাষার সত্যিকার প্রথম মভেলিস্ট হলেন বঙ্কিমচন্্র। তার আগে 
বিচ্বাসাগর, তারাশংকর তকরত্র প্রমুখ লেখক বাংলায় ক্ল্যাসিক্যাল রোমান্সে 
পুনলিখন করেছিলেন, আর টেকট্টাদ, ভবানীচরণ প্রভৃতি কত্বছিলেন 
সমসাময়িক সমাজ নিয়ে এক শ্রেণীর স্যাটায়ার রচলা। এরা সস্ভবত মুসলীম 
কিস্সাঁসাহিত্য থেকে আদর্শ আহরণ করেছিলেন । 
বঙ্কিম যখন সাহিভ্যিক-কূপে আবিভূতি হন, তখন দেশেব সমাজ ইংরাজ্জী 
শিক্ষার মোহে উদ্ভ্রান্ত । দেশের ধর্মকর্ম ও আচার-সংস্কতির ওপর শ্রদ্ধা হারিষে 
যুবকরা হয় থৃষ্টান, নয় ব্রাহ্ম হচ্ছিলেন। নাই বঙ্ছিমচচ্ছ সেই উন্মার্গগামী 
সমাজকে জাতীয় সংস্কতির এঁতিস্তে উদ্দীপ্ত কর। তার জীবনের বত করলেন । 
এই জন্তেই তাকে লিখতে হল প্রধানত শ্রতিহাদিক উপন্থীস এবং সামানগিক 
উপন্যাসেও ভিনি নৈতিক আদর্শকে প্রাধান্য না দিয়ে পারলেন না! বঙ্কিষের 
এই সংস্কারক বুদ্ধি তার শিল্পের গরিম! কিছুটা ক্ষু্ করেছে হয়ত । কিন্ত দেশের 
সাহিত্যে তার প্রভাব অসামান্য | রবীন্দ্রনাথের উপন্ঠাসে গোড়ার দিকে 
বঙ্কিমের প্রভাব দেখা যায়। বঙ্কিমের কুঞ্ণকাস্তের উইল” আর রবীন্দ্রনাথের 
“চোখের বালি” পাশাপাশি রেখে পড়লেই এ কথার যাথার্থ্য বোঝা যাবে। 
বঙ্কিম-সমসাময়িক ওপন্যাসিকদের অনেকের লেখাই সেদিন বিশেষ সমাদৃত 
ছিল। এদের মধ্যে দামোদর মুখোপাধ্যায়, সঙ্গীবচন্দ্র চট্টোপাপ্যায়। রমেশচন্দ্র 
দত্ত প্রভৃতির নাম উল্লেখধোগ্য । সঞ্জীবচন্দ্রের 'রামেখশরের অদৃষ্ঠ এবং 
দামোদরের “মা ও মেয়ে। সুখপাঠ্য উপন্াস। এ'দের সামান্ত পরে তারকনাখ 
গঙ্গোপাধ্যার একজন বিশিষ্ট লেখক। তার ন্ঘর্ণপিতাতেই বাংলা গার্হস্থ্য 


উপন্ঠাম ১৩৭ 


উপন্যাসের দ্ধপ সর্বপ্রথম পূর্ণতা লাভ করল। যে!গেন্দ্র বস্তু, হরৈলোক্য 
মুখোপাধ্যায়, ইন্জরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রহ্থতি ভার সমসাময়িক লেখকরাও 
একদা খ্যান্টিমান ছিলেন। 

রবীন্্রনাথ বাংল| উপগ্থাসে যে মনস্তাত্তিকা প্রবর্তন কবলেন, তা ভার 
সমসাময়িকদের তেমন বেশী প্রভাবিত করে নি। বরং ভার ান্তিকত। 
পরিহার করাবই চেষ্টা হয়েছে বিশেষ করে। রবীন্রনাথের পর এলেন 
শরৎচন্দ্র । হিনিই' বাংলা উপন্যাসকে সম্পূর্ত। দিলেন। মানুষের দুঃখ-ব্যথ, 
স্থলন-পতনকে সুগভীর সহাহ্থভূতিব রঙে চিত্রিত করে, ভিনি বঙ্থিমের নীতি- 
নিষ্ঠা এবং রবীন্দ্রনাথের মননণীলভা ছুটিকেই অঠিক্রম করে গেলেন। ভাল 
আদর্শ ই আজও দেশে নিশেষভাবে অস্থস্থত হচ্ছে। শরৎচল্তুই প্রথম তথা- 
কথিত ছাউললোককে সন্মানিত রূপে জাকলেন, ভাবের ছুঃখ-ছর্দশাকে সমবেদন| 
দিয়ে ফোটালেন। শবৎচন্দ্রের পর পরেশ্চন্দ্র সেনগুপু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, 
প্রেমেন্্র মিত্র বিভতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্তাল, মাণিক 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্থতিব নাম উপচ্াসকার হিসাবে উল্লেখষোগ্য। 


ভবানীচরণ ও টেকচাদ 


বঙ্কিমচন্দ্রই নিও বাংলার প্রথম সত্যিকার উপন্ধাসিক এবং বাংলা 
উপন্থাসের আধৃনিকভম অধ্যাষের ঠিক আগে পর্যন্ত যদিও ভাব প্রাভাবই দেশে 
বিশেষ ভাবে কাজ করেছে, তবু তাব পূর্বেও বাংল! সাহিত্যে উপন্থাস লেখা 
হয়েছে এবং এতিহাসিক দিক থেকে চাঁদের মুল্য কম নয়। তবে অবশ্ট 
প্রাব-বহিম উপন্তাসগুলো খাটি ভাতের উপন্ধাস নষ, স্যাটাধাব-জাতের রচন!। 
তখনকার সমাজের তরুণ ও প্রবীণদের দোষ-ক্রুটি, অন্যাষ-অনাচার নিয়ে 
ব্যগ-বিজপ করার এবং তাদের সুপথের সন্ধান বাতলে দেওয়ার জন্তেই 
এদের স্যরি । তবানীচরণ বন্দ্যোপাব্যায়ের নিববাবু বিলাস' এবং টেকচাদের 
“আলালেব ঘরের ছুলাল” এই সময়ের উল্লেখযোগ্য বই। 

সময়টা] আমাদের মনে রাখতে হবে । আচকান, পাগড়ি ও ফবসির সঙ্গে 
ফারসী পড়া যেমন হিন্দুদের মধ্যে আতিজাতোর বিনয হয়ে দ্াড়িয়েছিল, 
তেমনই হিঙ্দুয়ানির আটুলিও বেড়ে গিয়েছিল অত্যন্ত বেশী। বাইরে 
মুসলমানী ও ভেতরে হিন্দুয়ানির ধাক্কায় সমাজ-ভ্রীবন গাণ-শক্তি হারিয়ে 


১৩৮ বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা 


জীর্ণ হয়ে পড়েছিল। এই দুর্বল স্বাস্থ্যের ওপর মহামারীর মতে এসে পড়ল 
ইংরেজী শাসন এবং ইংরেজী সভ্যত1 | 

এই বিক্ষোভ জুড়িষে থিতিয়ে প্রথম নব সংস্কতির সুগঠিত রূপ প্রকাশ 
পেল বন্ধিম, মাইকেল, দীনবন্ধু প্রভৃতির সাধনা । কিন্ত তার আগে এই 
তাঙনের মধ্যে দিয়ে জাতিকে গঠনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন ধাবা, 
তাদের মধ্যে প্রথম হলেন রামমোহন, দ্বিতীয় বিগ্ভাসাগর | 

এই ভাঙা-চোর! সমাজে ব্যঙ্গ-বিজরপের অবসর ছিল দেব, সে প্রাচীন- 
পশ্থীদের নিয়েও, আধুনিকপন্থীদের নিয়েও । ভবানীচরণ ও টেকর্টাদ উভয়েই 
লক্ষ্য হিসাবে নিয়েছিলেন “এডুকেটেড ইয়ং বেঙ্গল'কে । তাদের উচ্ছ লতা, 
উদ্দামত1, আতিশয্য, সব কিছুর ভেহবই ঠাট্টা, এমন কি আক্রমণের জিনিস 
ছিল প্রচুর । নানা বইষে এই পুঁজি ভাঙানো হয়েছে । আর “ওন্ড ফুল'দেব 
কথা! ত বলারই নয়। এই আমলের নল্সায়, নাটকে, উপন্াসে, সর্বত্র সেই 
ক্ষয়িষ্ সমাজের চিত্র পাওয়া যাষ। বল! বাহুল্য, এই সব বইয়ের অধিকাংশই 
খেলো জাতের রচন!। সবই পরিবর্তনশীল সমাজ ও সংস্কৃতির সমসামষিক 
আলেখ্য মাত্র । তবে এই বইগুলোর সবচেয়ে বড বিশেষত্ব হল সাধাবণ 
মাহষের মুখের ভামায় তাদের সুখ-ছঃখ আকার প্রধাস | সেশিন এ জিনিস 
অনেকের শ্দ্ধার উদ্রেক করেনি । তাই এদের পাশাপাশি বিছ্বাসাপরী রচনাই 
দেশকে করেছে বেশী আকর্ষণ । 

এই শ্রেণীর শ্যাটায়ার ছোকরা-মহলে হয়ত আদর পেত। কিন্ত দেশের 
ভদ্র সমাজে আদর পেত পৌরাণিক ধরনের আখ্যাধিকা, “সীতার বনবাস” 
শেকুত্তলা” ভ্রান্তিবিলাস', “কাদস্বরী? রাসেলাস+ এটিলিমেকস” রামের 
রাজ্যাভিষেক” ইত্যাদি । এই সব বইয়েব বিষয়, রচনা-রীতি, প্রতিপাদ্য, 
সর্বত্র ছিল সংক্কত কৌলীন্ এবং সেটাই বিবেচিত হত ভদ্র সাহিভ্যের আদর্শ 
বলে। বলে রাখ! দরকার যে, শেত্ষাক্ত বইগুলো মৌলিক সাহিত্য নয়, হয় 
অনুবাদ, নয় অনুসরণে লেখা । 


বঞ্ধিমচন্ত্র 


বঙ্কিমচন্দ্র বাংল! উপন্যাসকে আতুড় ঘর থেকে প্রান্যহিক স্ংসারে নিয়ে 
এলেন। হিন্দু কলেজের প্রথম গ্র্যাজুয়েট বঙ্কিম স্কটের উপন্তাস পড়েছিলেন 
এবং স্কটকে অনুসরণ করেই তিনি প্রথম এ্রতিহাসিক ধোমান্প লেখা শুক 


উপন্তাগ ১০৯ 


করেন। “হর্গেশনন্দিনী' কপালকুগ্ডলা” “সীভারাম” ঘৃণালিনী” রাজসিতই?। 
চন্্রশেখর” সব বইয়ের পেছনেই একটা করে সত্য বা কল্পিত ইন্তিহাসের 
কাঠামো আছে এবং আখ্যাধিকার ব্যবস্থাপনায় 1৬%01106, 70800117076), 
0917)%17) 1)075810 ইত্যাদির ছায়াও সুস্পষ্ট । অবশ্য পরে বঙ্কিম সমাজের 
দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং “বিষবৃক্ষ” কিষ্কান্তের উইল" বা “রাধারাণী'তে 
রাজা-বাদশা-নাইট প্রভৃতির কাহিনী বর্জন করেন | কৌ মিল ও বেস্থামের 
প্রভাব তাকে দার্শনিক ভিত্তিতে সমস্তামুলক উপগ্থাস লিখতে প্রণোদিত কবে। 
আর এখানেই হয় আধুনিক বাংল! উপগ্ঠাসের সুচন! | 

বঙ্ষিম যে সময়ের মানুমঃ জান্ির জীবনে সে একটা বিপর্যয়ের আমল। 
দেশের যুব-শঞ্ি সেদিন নিজের দেশ এবং জাতিকে অত্যন্ত অকিঞ্চিংকর 
ভাবতে স্বর করেছে। এমন দিনে জাতির মনে আল্সন্মান-জ্ঞান জাগাল, 
তীর বিশ্বাস ও কর্ম-শক্তি উদ্দীপ্ত করা, তাকে গরিমাময় জাতীয় এতিজে 
অঙ্থপ্রাণিত কর| বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছিল। এই প্রয়োজনের ভাগিদেই 
বঞ্ধিমের লেখনীধারণ এবং এ দিক থেকে ভার লেখনীর সাফ্ল্যও অসাধারণ 

এই ৪&ধোজনের ভাগিদেই বহ্কিম দেশে ইতিহাস অহ্সন্ধান করেছিলেন 
এবং যথেষ্ট পরিমাণ ইতিহাস না পাওয়ায়, প্রযৌজন-মাতো ইতিহাস গড়ে নিষে 
উপগ্ঠাস লিখেছিলেন । সমসামধিক জীবনকে বঙ্কিম প্রথমট! আমল দেন নি 
এই জন্যে যে, আদর্শ্ষ্টির বা রসন্প্টির পক্ষে দূরত্ব যতুটা সহাযক, নৈকট্য ত 
নয়। কিন্ত বঙ্কিমের অবাধ কল্পনার মুখে ছিল উদ্দেশ্তের শক্ত লাগাম । তাই 
দূরে গিয়েও তিনি রসের গতীরে উধাও হতে পাদুরন নি 

সামাজিক উপন্তাসে এসেও বঙ্কিম গল্পকে যে সম্ভাবনীয়তা ছিয়ে রঙ্গমঞ্চ 
উপস্থিত করেছেন, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে তা ষে পরিণতিতে যেতে পারত তা 
হতে দেননি । রোহিণী বা শৈবলিনীর চরিত্রে যে বীজ বপন কর! হয়োছ, 
তারা তার অনিবার্ধ ফসল রূপে গড়ে ওঠেনি । গন্পকে উক্জান হাটিষে 
আদর্শকে জয়যুক্ত করার দিকেই যেন তাদের গতি। এ ক্রটি ঘটেছে শুধু এই 
কারণে যে, সামাজিক উপন্তাসেও ঠিনি বেশী নজর রেখেছিলেন সমাজ-গঠনের 
দিকে, রস-স্থষ্টির দিকে নয | 

জাতীয়তাবাদের প্রবর্তক রূপে ব্ছিম বাংলায় চিরন্মরণীয়। ভার “দেবী 
চৌধুরাণী” 'মীতারাম", “আনন্বমঠ” জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে প্রেরণা দিয়েছে। 
বন্দে মাতরম্‌ গৃহীত হয়েছে সার! তারতের মর্মবাণী্ধপে। যদিও তার সাহিত্যে 


১৪০ বাংল! সাহিত্যের ভূমিকা! 


অহিন্দু এবং অঙুম্নত হিন্দু সম্বন্ধে বিশেষ শ্রদ্ধা বা সহাহ্ভৃতি নেই, তবু তিনি 
যে দেশপ্রেমিক, তা নিঃসন্দেহ | 


বঙ্কিম-সমসাময়িক উপন্যাস 


বন্িম-সমসাময়িকদের মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্ত এবং দামোদর মুখোপাধ্যায় 
একদা উপন্থাসকার ব্ূপে সমাদৃত ছিলেন। রমেশ দত্তের “বঙ্গবিজেতা” 
“মাধবী-কষ্কণ?, “বাজপুত-জীবনসন্ধ্যা” “মহারাপ্্রজীবনপ্রভাত? বঙ্কিমী আদর্শে 
লেখা এ্রতিহাসিক উপন্তাস। “সংসার” ও “সমাজ? নামে ছু-খানি সামাজিক 
উপন্তাপও আছে তার। শ্রতিহাসিক উপগ্কাসগুলি উদ্দীপনাপূর্ণ। সামাজিক 
উপন্থাসে ভার হাত খোলেনি। 

কিন্ত বক্ষিম-সযসামষিকদের মধ্যে দামোদর মুখোপাধ্যায়ের বেশ একটু 
বিশিষ্টতা ছিল । দাযোদবের “মা ও মেয়ে বই কোন কোন দিক থেকে 
আধুনিক কাংল! উপন্বণসের অগ্রদূত-্ব্ূপ | সমাজবহিভূ্তি সম্পর্ক এবং 
সেই সম্পর্ককে কেন্দ্র করে জটিল জীবন-্বন্্ব তিনি যতটা সাহমেব সঙ্গে 
ফুটিযেছেন, সে যুগের আর কারুব লেখাতেই ভা পাওয়া যায় না। তার 
দৃষ্টির ওঁদার্ও লক্ষ্য করাব মতো । দীন দরিদ্র, চাষা, ইতরলোক, খুনী, 
অন্তায়কারী, এমন কি ব্যতিচারিণীকেও তিনি উপেক্ষা করেননি । এটাও 
আধুনিকতারই পূর্বাভাস-স্বরূপ। সঞ্জীবচন্দ্রের “জাল প্রতাপাদ% “মাধবীলতা” 
“রামেশ্বরের অনৃষ্ট, প্রস্থৃতি উপন্তাসও এই সময়ের রচন! হিসাবে উল্লেখযোগ্য । 
বিশেষ করে শেষ বইটি। 

বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যস্ত আসতে, যাঝখানে যে ছোট্ট যুগটি পড়ে, 
বাংল। সাহিত্যের ইতিহাসে তার দাম কম নয। প্রত্যেক যুগেই সেই যুগের 
নেতৃস্থানীয লেখকদের প্রবতিত ধারা ধরে অজন্র বই লেখ| হয়, যা সমসাময়িক 
রুচির বিচারে সমাদরও পায়। কিন্ত পরবর্তী কালে সে সব রচনার কোনই 
কদর থাকে ন|। বঙ্কিমচন্ত্র-প্রবতিত উপন্াস-ধারার অন্ুকরণেও বাংলা 
পাহিত্য ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল অসার উপন্তাসে । এই আওতা থেকে 
উপন্তাসকে নূতন দিকে মোড় ফিরিয়ে দেবার দরকার ছিল। তারকনাথ 
গল্সোপাধ্যায়ের শ্বর্ণলত।; মেই কাজ করল । 


উপন্তান ১৪১ 


তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 


এক সময় শ্বর্ণলতা” বই দেশে খুব সমাদৃত ছিল। কিন্ত এখনকার পাঠক 
অনেকে এই উপন্তাসটির খবরই রাখেন না| মাইকেল থেকে রবীন্দ্রনাথে বাংলা! 
কাব্যের বিবর্তনে যেমন বিহারীলালের মধ্যস্থতা ঘবচেয়ে বেশী কাজ করেছে» 
উপন্যাসের ক্ষেত্রেও তেমনি তারক গাঙ্গুলী বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মাঝখানে 
অববাহিকার মতে] থেকে ছুটি বিশিষ্ট ধারাকে গ্রস্থিনদ্ধ করেছেন। বিহারীলালের 
ধণ কবি স্বীকার করেছেন, কিন্ত তারক গাঙ্গুলী সম্বন্ধে ভার মভামন 
আমাদের জানবার সুযোগ হয়নি । 

তারক গাঙ্গুলী এবং বিহারীলাল একই সময়ের লেখক । ১৮৭১-৭২ সালে 
'আর্ধদর্শনে” বিহারীলালের সারদামঙ্গল এবং জ্ঞানাংকুরে' তারক গাঙ্ুলীর 
স্বর্ণলতা ছাপ| হয়। রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে এই পত্রিকা ছুটি পডহেন এবং 
তার প্রথম বয়সের রচনার ওপর এই ছুটি লেখকেরই প্রতাব কিছু কিছু 
দেখতে পাওয়! যায়! তারক গাঙ্ুলীর রচনার বিহুশষত্ব হল, বাংলার 
সুপরিচিত প্রাত্যহিক জীবনকে রূপ দিষেছেন তিনি নিপুণ চিত্রকরের মতো । 
গৃহস্ব-জীবনের ছোট ছোট সুখ-দুঃখ, ছোট ছোট ঈর্ষ-দ্বেঘ। ছোট ছোট দ্বিধ]- 
ঘন্ব, বাইরে থেকে যাদের রং অত্যন্ত ফিকে; তাকেই তিনি তার স্বচ্ছন্দ ভাষ! 
ও স্থবললিত লিপি-চাতুর্ষে সুবমাদ্ধিত করে তুলেছেন | মোটা কথা তার হয়ত 
একট! ছিল। ভ্রাত-বিরোধ জিনিসটা তালো নয়, তাতে একাম্বা পরিবারের 

ংস অনিবার্ধ, এমনি একটা কিছু হয়ত বলতেও চেয়েছিলেন তিনি এই 

উপন্থাসে। কিন্ত সেট! এতে বড়ও নয়, বিশিষ্টও নয়। 

এর মূল গল্পের টানে যে সমস্ত উপ-চরিত্র বা খণ্ড-ঘটন! এসে পড়েছে, 
তার সমবায়ে গল্পটি যেন জীবস্ত হয়ে উঠেছে। বেহালাওয়াল! নীলকমল, 
তোতলা গদাধরচন্ত্র ব! ডাকসাইটে শ্টামা চরিত্র হিসাবে নিখুত এবং ডিতকন্সের 
চেয়ে তাদের অঙ্কনে কম শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। কাল'ঘাটেব 
ভিধারীর মিছিল ব' পল্লীগ্রামের যাত্রার আসর শরৎচন্দ্রের লেখশীতেও আর 
বেশী উজ্জল হত না| অবশ প্রধান নারীচবিত্র প্রমদ। অস্বাভাবিক | তাকে 
নির্জল! দুরন্ত করেই আকা হয়েছে? যাঁ বাস্তবে হয় না| যথেষ্ট পরিমাণ বাস্তব- 
পন্থী হয়েও, তারক গাঙ্গুলী এই জায়গায় সাবেকী ধারার অঙ্গসরণ করেছেন। 

তারক গাঙ্থদীর পর আরো কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, 


১৪২ বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা! 


বাদের রচনা কালক্রমে অপ্রচলিত হয়ে এলেও, বাংলা সাহিত্যের আধুনিক 
প্রিণতির যুলে তার প্রভাব কম-বেশী কাজ করেছে। 'বঙ্গবাসী"-গোষ্ঠীর 
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এবং যোগেন্ত্র বসুর লেখা 
বাংলা দেশের ঘরে ঘরে এক সময় সাগ্রহ কৌতুহছলে পঠিত হত। তাদের 
গল্প বানাবার নৈপুণ্য এবং পেই গল্প বলার কলা-কৌশল অপুর্ব । তখনকার 
শহুরে সমাজের ন্তাকামি-বোকামিব নিখুঁত আলেখ্য পাওয়া যায় এই 
সব বইয়ে । 

ইন্রনাথের “কল্পতরু”তে চীৎপুর অঞ্চলের বাসিন্দাদের যে ছবি পাওয়া যায়, 
ত। হুতোমের পাঠকদের অচেনা নয় | কিন্ত হুতোমের চেয়ে ইন্দ্রনাথের নজর 
ধারাল ছিল। তিনি যাদের এঁকেছেন, তারা নিছক ঠাট্টার প্রয়োজনে 
জন্মায় নি। তারা সত্যিকার রক্র-মাংসের মানুষ । ত্রেলোক্যনাথের “কঙ্কাবতী? 
এই সময়ের আর একখনি মনোরম কাহিনী । অবশ্য কিশোরপাঠ্য কাহিনী 
এটি । কিন্ত বড়রাও পড়ে সুখী হবেন, যেহেতু ভাষার গতি অত্যন্ত শ্বচ্ছ এবং 
মজলিস জমিয়ে গল্প বলার ধরনটিও মনোজ্ঞ । 

যোগেন্দ্রচন্্র বৃস্ু এদের চেয়ে বড় দরেব লিখিয়ে ছিলেন। ভার “নডেশ 
তগিনী” বা “কালাচাদ' বা “রাজলন্্ী? প্রস্ৃতি সত্যিকার শ্রচন। | মডেল 
তগিনীর ঠাট্টা-বিদ্রপব তেতর বিদ্বেষেব বিষ আছে, তিলকে তাল করে 
দেখানর আতিশয্য যে নেই, তা-ও নয়। তবু তার চরিত্রগুলো ষখার্থ। এই 
যাথার্থ; থেকে ভ্রু হয় নি বলেই, স্তাটায়ার হিসাবে মেল ভগিনী আজে! 
সুখপাঠ্য। একটা বিশ্বে শ্রেণীর বাড়াবাড়ি এবং সভ্যতা ও সংস্কতির নামে 
তশডামিকে লেখক আক্রমণ করেছিলেন । তাই তার কৌতুকের তলায় আগা- 
গোড়া থেকে গেছে আক্রোশের একটা ধারাল চাবুক । তবু গল্পের গাঢ়তা ও 
লিপিচাতুর্ষে জিনিসটা মানিয়ে নিতে পেরেছেন তিনি । 

“কালার্চাদে” ভার হাসি অনেকটা প্রাণ-খোলা, পরবতা কালের প্রভাত 
সুখোপাধ্যায়ের মতে। । কিন্ত কালাষ্টাদের হাসির পেছনে একটু অশ্রর ছোয়া 
আছে, যাতে এই বাহির-গণ্ডা ভিতর-€কোমল মাহুষাটর জন্যে পাঠকের মমতা 
জাগে। আর “রাজলন্দ্ী* ও বাংল! তাষার একখান। প্রথম শ্রেণীর বই | ঘটনার 
ঘনঘট।, গল্পের গাথুনি, সর্বোপরি বহু বিচিত্র ছোট-বড় চক্িত্রের অবতারণান্ন 
এই প্রাটকায় উপন্াসটি সত্যিই খুব বিশিষ্টতার পরিচয় দেয়। সেই রখুদয়াল 
এবং শিয়াল মারা, সেই নাগরিক! রাজলল্সী, কার লা বাল্যে মনোহরণ করেছে ? 


উপন্যাস ১৪৩ 


রবীন্দ্রনাথ 


এবার রবীন্দ্রনাথের উপগ্ঠাস-সাহিত্য সম্থদ্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন । 
নিছক গল্প বলা বা তত প্রতিষ্ঠা কর! যে উপন্ভাস সাঠিত্যের এক মাত্র লক্ষ্য 
নয় এবং আদর্শ নর-নারী স্ট্টি করে, তাদের কার্যকলাপের মাধ্যমে জাতিকে 
মতের সন্ধান ও পথের নির্দেশ দেওয়াও যে ওপন্থাসিকের সব চেয়ে বড কাজ 
নয়, এ রবীন্রনাথই প্রথম হাতে-কলমে প্রমাণ করেছেন। 

রবীন্ত্রলাথের উপন্তাস সাহিত্যকে মোটামুটি ঠিন পর্বে ভাগ করতে পারি। 
প্রথম পর্বে “বৌঠাকুরাণীর হাট” 'রাজধি” “নৌকাড়ুবি' প্রন্থৃতি উপন্তাসে কৰি 
প্রধানত লক্ষ্য রেখেছেন গল্প বলার ওপর । মনোযোগ দিয়ে পল্ডলেই দেখা 
যাবে যে, এই উপন্তাসগুলিতে কবি তার নিজস্ব ভঙ্গিটিকে যোল-আনা খুঁজে 
পাননি। কবি নিজেই এসব রচনার উপর বেশী মূল্য আরোপ করেন নি। 
“বৌঠাকুরাণীর হাট” এবং “রাজধি'র আখ্যানাংশ নিয়ে তিনি পরে প্রায়শ্চিত্ত ও 
“বিসর্জন নাটক রচন! করে, প্রকারান্তরে ওদের বরং বাতিলই করে 
দিয়েছেন। 

দ্বিতীষ পর্বেব সুর “চোখের বালি'তে এবং 'গোরা'তে তার সম্পূর্ণভা। 
এই পবে কবি এসেছেন সমস্া-বিচারে | সমস্যা বঙ্কিমও নিয়েছিলেন এবং 
“চোখের বালি'তে রবীন্দ্রনাথ যে সমগ্তা নিয়েছেন, “কিঞ্চকান্তের উইলে? তিনি 
ঠিক সেই সমস্তাতেই হাত দিয়েছিলেন । কিন্ত লক্ষ্য করার বিষয় যে, শিল্প-স্যষটি 
করতে বসেও বস্কিম ভুলতে পারেন নি, সামাজিক শঙ্খপারক্ষার দায়িত্ব 
ভার হাতে! তাই তিনি একবারও খোল! চোখে বাস্তব অবস্থার বিচার 
করেননি । রবীন্দ্রনাথই লেই দুর্লভ সাহস দেখিয়েছেন বিনোদিনীকে বিচিত্র 
করে। গোরা'তে তিনি জাতীয়তাবাদের শ্বন্ধপ বিশ্লেষণ করে দেখালেন 
যে, যে বিবেচনাহীন অন্ধতায় দেশাস্ববোধ ও জাতীয়তাকে আমরা সমস্ত শুভ 
বুদ্ধির ওপর স্থান দিই, অনেক সময়ই তার পেছনের বনিয়াদটা কাচ] । 
'আনম্দমঠের হিংআ জাতীয়তাবাদের বিকল্প রূপেই বোধ হয় এই দৃষ্টি 
“গোরা”র প্রকাশ পায়। 

তৃতীয় পর্ব “ঘরে বাইরে” থেকে আরস্ভ এবং “চার অধ্যায়? পর্যন্ত এরই জের 
চলেছে। শুধু মাঝখানে “শেষের কবিতা” একটা শ্বয়ং-সম্পূর্ণ পর্বদ্ূপে দেখা 
দিয়েছে, য। রবীন্দ্র-উপন্তাসের ক্রমিক ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন । বুদ্ধিদীপ্ত আধুনিক 


১৪৪ বাংলা সাহিত্যের তুমিকা 


নর-নারীর চটুল জীবন নিয়ে সহাহৃভূতি-মিশ্রিত কৌতুক করার জম্তেই এর 
স্থষ্টি এবং সেদিক থেকে এ রচনাটি বিশেষ উপভোগ্য । তৃতীয় পবে রবীন্দ্রনাথ 
তান্তিকতাকে উপন্তাসের বাহন করেছেন । গল্প ও রসম্ষ্টি তাতে গৌণ হযে 
গেছে । আধুনিক কালের ষে প্রাবন্ধিক উপন্যাস ইউরোপ-আমেরিকায় বিশেষ 
ভাবে চলিত, এরা তাদেরই সগোত্রীয় এবং উপন্তান ব্ধপে না হক, সাহিত্য 
হিসাবে এদের উৎকর্ষ অপ্রতিবাদ শ্রঞ্ধাতেই স্বীকার করে নিতে হবে। 

রবীন্দ্র-উপন্তাসের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এখানে সংক্ষেপে দু-একটা কথ! বল] 
যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের উপস্তাসে বাস্তব সংসারের রং খুব স্পষ্ট বা উজ্জ্বল 
নয়। তিনি ফ্েনর-নারীদের উপস্থাপিত করেছেনঃ তারা ঠিক রক্ত-মাংসের 
মান্ষও নয়, তারা যেন এক-একটি ভাব-বিগ্রহ | 


রবীন্দ্-সমসাময়িক কাল 


রবীন্দ্র-সমসাময়িক ওপন্তাসিকদের মধ্যে কয়েকজন আছেন, ধান্রে দান 
উপেক্ষার নয়। হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের 'রঙ-মহল? বই ধারা পড়েছেন, 
ভারা জানেন, মোগল হারেমের বিচিত্র কাহিনীগুলি চিনি কি রকম মত্নাজ্ঞ 
ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন। সেই সেলিমা বেগমের বা সবিভা-সুদর্শনের 
কাহিনী কোনদিন ভোলবার নয়। কি গল্পের গাথুণিতে, কি ভাবার এশ্বর্ষে? 
এ রকম প্রতিহাসিক রোমান্স বাংলায় আর লেখা হয়নি । এরই পাশে নিতে 
পারি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর “বেনের মেয়েকে | এটি বৌদ্ধ বাংলার পটভূমিতে লেখা 
একটি কাহিনী । বেনের মেয়ের রচনাপঞ্চতি বঙ্কিমোস্তর লেখকদের পদ্ধতি 
থেকে সম্পূর্ণ আলাদ1। এর কাহিনী যেমন সরল, তৈমনি হাদ্ত। নবীহে 
তুফান উঠলে বেনেনির বমি বন্ধ করার জগ্তে নদীতে পিপে পিপে গর্জন তেল 
ঢালা, হাতী-ঘোড়, লোক-লস্কর নিয়ে মহ। সমারোহে গুরুর আবির্ভাব, এমনি 
অনেক কৌতুকপ্রদ চিত্র বেনের মেয়ের সর্বত্র পাওয়া যাবে। এর ভাবাও 
আশ্চর্যরকম অনপংকত ঘরোয়! বাংলার নিদর্শন | 

ইতিহাসিক উপগ্ঠাস-প্রসঙ্গে আর একজনের নাম স্মরণীয়! তিনি হচ্ছেন 
ধর্মপাল? “শশাঙ্ক” প্রস্তুতির লেখক রাখালদাপ বন্দ্যোপাধ্যায় । মহেঙ্জোদাড়োর 
আবিষ্কারক এবং বাংলা দেশের ইতিহাস-লেখক রূপেই রাখালদাস বন্দ্যে- 
পাধ্যায় সমধিক প্রসিদ্ধ কিন্ত সাহিত্যিক দ্ূপেও তার মর্ধাদ। কম হবার কথা 
নয়। যে কর্ণস্থবর্ণ, গৌড়, সপ্তগ্রামঃ তাত্রলিপ্ত ও চম্প। নিয়ে আমাদের গব, 
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তার আমল পরিচয আমরা জানি না। এই পরিচয় উদ্ঘারটিত করেছেন 
রাখালদাস তার বিভিন্ন উপন্তাসে | এতিহাসিক মাল-মসলার আধিক্যে 
উপন্ঠামের জীব্রনী-শক্তি ক্ষুণ্ন হয়নি, এতে বোঝা যায় আহ্রণী প্রতিভার সঙ্গেই 
স্থজনী প্রতিতাও ছিল রাখালদাসের প্রচুর পরিমাণে | 

এই সময়ের প্রসিপ্ধ গোয়েন্দা-উপস্ভাসলেখক পাঁচকড়ি দেব নামোল্লেখ 
প্রয়োজন। তার “মায়াবী? “গোবিন্দরাম? একদিন অনেকে রুদ্ধখ্বাম কৌতুহলে 
পড়েছেন । পাঁচকড়ি দের সঙ্গে আরো অনেকে গোয়েন্দাউপন্ভাস লিখেছিলেন, 
যেমন যতীন পাল, স্ুরেন ভট্টাচার্য প্রভৃতি | কিন্ত এদের সব রচনাই কোন- 
ন-কোন বিদেশী গোয়েন্দ! কাহিনীর অক্ষম বাংলা সংস্করণ ছাড়] কিছু নয়। 
আজ বাংল সাহিত্যের এই দিকটা খুব পূর্ণতা লাভ করেনি। অবশ 
দীনেন্্রকুমার রায়ের বৈদেশিক গোয়েন্দা কাহিনীর তঞ্জমাগুলি চমৎকার । 

রবীন্দ্র-সমসামযিক আমনে গার্স্থ্য উপন্থাস যথেই্ লিখিত হযেছে । এই 
প্রনঙ্গে ধাদের নাম উল্লেখধোগ্য, তাদের মধ্যে সুরেন্্রমোহন ভট্টাচার্য, নারায়ণ- 
চন্দ্র ভট্টাচার্য, শৈলবাল! ঘোষজাযা, হারাণচন্দ্র বক্ষিত, জলধর সেন, প্রভাত 
কুমার মুখোপাধ্যায়» স্বর্ণকুধাবী দেবা? কুনুমকুমারী দেবী, যতীন্ত্রনোহন সিংহ 
প্রভৃতির বচনাব এখনে! কতকট| কদর আছে । 

স্থরেন্্র ট্টাচার্ষেব “বিশিময়? স্ুখপাঠ্য রচন1, অবশ্ঠু হ্বর্লতা"র ছকে 
লেখা । তার আব্যাপ্সিক উপগ্ভানগুলিতে যোগবলে অলৌকিক কাগডকারখান| 
করার যে সববিববণ আছে, তা আজগুবি হলেও বেশ কৌতৃহলোদ্দীপক। 
নারায়ণ ভট্টাচার্যের “মণির বর" সুন্দর রচনা । পল্লী-জীবনের খুঁটিনাটি 
নান! বিষয় বর্ণনায় যেমন, গল্প গডায় তেমনি লেখকের হাত বেশ জোরাল। 
হারাণ রক্ষিতের “কামিনী-কাঞ্চন” নীতিমুলক উপন্যাস | নাটকে ব্নপাস্তরিত 
হয়ে একদা তা বাংল! দেশে খুব সমাদূত হযেছিল। টশলবাল! দেবী এবং 
জলধর সেন গারস্থ্য জীবনেব ছোটখাটে। চিত্রগুলি অত্যন্ত নিপুণ ভাবে ফুটিয়ে 
তুলেছেন। প্রথমের “মঙ্গলমঠ”। “সেখ আন্বু” এবং দ্বিতীয়ের “করিম শেখ”, 
'অতাগী” বিড়বাড়ী, এক কালে খুব জনপ্রিয় বই ছিল। এরা ছ্ু-জনেই 
একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের দিকে দেশেব দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, সে হল 
হিন্দু-মুসলমান এঁক্যের প্রশ্ন । 

কুষ্থমকুমারী দেবীর ণশুভ বিবাহ” এবং শ্বণকুমারী দেবীর “দীপনির্বাণ? 
ছিন্ন যুকুগ” প্রথম আমলের মহিলাদের লেখা উপন্তাস হিসাবে উল্লেখযোগ্য 


ও 


১৪৬ বাংল! সাহিত্যের ভূমিকা 


প্রভাতকুমারের প্রক্কত খ্যাতি ছোট গল্প লেখক দ্ূপে। তবে “মনের মানুষ” 
“রত্বদীপ” এসির কৌটা? প্রভৃতি উপন্তাসও লিখেছেন ভিনি এবং বিচিত্র চরিত্র 
ও ঘটনার সমাবেশে বইগুলির বৈশিষ্ট্য অল্প নয়। 

যতীন্দ্রমোহন সিংহের “ফ্রবতারা” উপন্থাস হিসাবে উচ্চতর সম্মান দাবী 
করে। প্রচলিত সামাজিক সংস্কারের বিরোধী অনেক মতামতকে এই বইয়ে 
সাহসের সঙ্গে ভাষ! দেওয়] হয়েছে । “সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা” নামক পুক্তিকায় 
আধুনিক কালের সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালালেও, লেখকের প্রবতারা 
কিন্ত এক হিসাবে আধুনিক উপন্তাস সাহিত্যের অগ্রদূত-স্বব্ষপ । 


শরত্চত্দ্র 


এর পর দেখ! দিলেন শরৎচন্দ্র । রবীন্ত্রনাথের উপন্থাসে আমরা পেয়ে- 
ছিলাম মাহ্বষের সংস্কতিশুদ্ধ মনের কামনা-কল্পনা ও আঘথাত-সংঘান্ের ন্ূপ। 
শরৎচন্দ্রই প্রথম পাপ-তাপ ও স্মবলন-পতনের ভেতর দিয়েও মান্ুমের আম্িক 
মহিমাকে উজ্ঘ্বল করে ফুটিয়ে তুললেন । তিনিই প্রথম বোঝালেন দেশকে 
যে, সমাজ-পর্যায়ে যারা নীচুঃ যাবা উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত, মান্ধন হিসাবে ভাবা 
তথাকথিত সন্ত্রাস্তদের চেয়ে কোন অংশেই খাটো! নয়। যারা অবস্থা-বিপর্ষয়ে 
কিংবা কোন বিশেষ দুর্বলতার আকর্ষণে, অন্তায় বা পাপের পথে পা বাড়িত্যছে, 
তারা অন্ত অনেক সদ্গুণের সভ্ভাবশীয়তা নিষেও শুধু এ অপরাধের জগ্ 
মন্ষদ্যত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারে না। 

শরৎচন্দ্রের আগে এত স্প্ করে এই কথ! আর কেউ বলেননি । এদেশে 
ব্রাঙ্গণ বলে» জমিদার বলে, বড চাকুবে বলেই মানুষ চিরদিন সম্মানিত হয়েছে । 
বাইরের এই ঝুঁটা1 জৌলুস থেকে মুক্ত, নিবিশেষ মানুষ বলে তার কোন স্বীকৃতি 
সমাজেও ছিল না, সাহিত্যেও ছিল না। বঙ্কিমে” মাইকেলে, এমন কি 
রবীন্দ্রনাথেও মানবের সর্বাত্বক মানবিক অধিকার অস্বীকৃত হয়েছে । একমাত্র 
দীনবন্ধুতে, আর তার পর শরৎ্চন্দ্রে সত্যিকার মাহৰ এসেছে, এসেছে তার 
পাপ-তাপ, স্বলন-পততন, এবং সাহিত্যে তাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে । 

যে সমস্ত জিলিস একদা ঘ্বণ্য বলে দূষণীয় বলে, আর্টের রাজ্যে অপাংক্েয 
বলে নিন্দিত ছিল তার তেতর দিয়েই শরৎচন্দ্র ফুটিয়ে তুলেছেন মাহুষের 
অস্তনিহিত মন্ুয্ত্বকে । লাঠিয়াল আকবর আলি, পতিতা চন্ত্রমুখী, চামা 
গোক্ষুর জেলা, জাতিষ্টা অন্রদাদিদি যে শরৎ-সাহিত্যের আসরে ঠিক সেই 
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সম্মানের দাবী নিয়েই দেখ! দিয়েছেন, যেমন দিয়েছেন রমেশ, জ্যাঠাই মা, 
গিরিশ বা মহিম, তা “দেবদাস”, চিন্দ্রনাথ+, “বামুনের মেয়ে” আীকান্ত” 
পথের দাবী? প্রভৃতি উপগ্ভাসের পাঠককে বোঝাতে হবে না। 


রবীন্দ্র-শরৎ-অন্গামী উপন্যাস 


নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এর পর আর এক ধাপ এগিয়ে এসেছেন । স্মলন, পতন 
ও অধংপানহকে তিনি বৈজ্ঞানিক নিস্পৃহভার সঙ্গে উদ্ঘাটিত করে দেখিয়েছেন | 
বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষাবাদী নরেশচন্দ্র বলেন, জীবনের সত্য আর সাহিত্যের সত্য 
পৃথক নয়। ন্াযের মতো অন্যায়ের প্রবণতাও মান্থমের সহক্জাত এবং তাকে 
মেনে নিষেই মানুষের ইতিহাস । দরদ দিয়ে তাকে মহনীয় করে তুলতে ঘাওয়া 
অর্থচীন। বলা বাহুল্য, নরেশচন্দ্রের এই বাস্তবতার মধ্যে আতিশধ্য আছে। 
মাধ মাত্রেই জন্মগততাবে “ক্রিমিনাল? নয, আবার অবস্থা-বিপর্যয়ে উদ্‌ভ্রান্ত ও 
বিপথচাপিত “ম্বতাবস্থজন?ও নয় । তা সত্তেও তার নিপিপ্ত কঠোরতা, দুঃসাহস, 
সর্বোপরি জীবন-পর্যায়ের নিয়তর সোপানগুলির সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান (“রকের 
ঝণ? “শাস্তি? শুতা”) পরবর্তী সাহিত্যের পথ থে প্রশস্ত করে দিয়েছে। 

শরৎচন্দ্র ও নরেশচন্দ্রের হাত দিষে যখন নৃহন উপন্তাসের ইমারত তৈরী 
হচ্ছে, তখনো! সাবেকী গাহঙ্থ্য উপন্থাসের ধারায় হেমেন্্রপ্রসাদ ঘোষ 
(প্রিয় ), শচীশ চট্টোপাধ্যায় (কুম্ডের বঙ্কার ), ফণীশ্্রনাথ পাল (ম্বামীর 
ভিট!, সই ম1)১ অন্থরূপা দেবী (মা, পোস্যপুত্র, মন্ত্রশকি ), নিরুপমা দেবী 
( অ্নপূর্ণার মন্দির, দিদি) প্রস্তি অনেক উপন্থাস লিখেছিলেন। এদের 
মধ্যে অন্নরূপা দেবী ও নিরুপমা দেবীর লেখা এক দময় খুব জনপ্রিয় ছিল। 

সাবেকী ধারাতেও না, আবার শরৎচন্ত্র-নরেশচন্দের ধারাতেও নয়, অথচ 
নবযুগের দৃষ্টি, দরদ ও জিজ্ঞাসা নিয়েই লেখা হয়েছিল আরো! অনেক উপন্যাস । 
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের “কূপের ফাদ” “হেরফের” সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 
“কাজরী? হেমেন্দ্রকুমার রায়ের “জলের ম্মাল্পনাঃ প্রেমান্কুর আতর্থার “বাজীকর”», 
“অচল পথের যাত্রী” উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রাজপথ” “অযুল তরু? 
মনীন্দ্রলাল বন্থুর “রমলা” এই সময়কার অজশ্র বইষের মধ্যে মাত্র কয়েক 
থানি। কিন্ত যুগের চিন্তা ও জীবন-বেদন! গভীর তাবে রূপ পায়নি এই সব 
লেখায় । ফুরফুরে মেজাজে ও ঝরঝরে তাষায় লেখা মনোরম মধ্যা্ছ-পাঠের 
উপন্তাস এগুলি | 


১৪৮ বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা 


আধুনিক কাল 


এর পর আধুনিক যুগ । এযুগের সাহিত্য স্থুরু হল প্রবল একট! বিদ্রোহের 
উত্তাপ নিয়ে । ধর্ম, নীতি ও সংস্কারের, সমাজ, সম্পর্ক ও সদাচারেব পুরাতন 
মূল্যমান নতশিরে মেনে নিলেন না এ যুগের লেখকরা ! সব কিছু ভেঙেচুরে 
বিশ্লেষণ করে যাচাই করে নিতেই অগ্রণী হলেন তারা। ফ্রয়েডীয় বিজ্ঞান ও 
মার্কসীয় দর্শন থেকে এল এই নূতন যুগ-চেতনা এবং বাংল] উপন্যাস ও গল্প- 
সাহিত্যে সেই চেতনা প্রকাশ পেল। 

নিঃম্ব বিড়ম্বিত সমাজভ্র্ মান্গষের কথা এর আগেও লেখা হয়েছে বাংল! 
ভাষায়। কিন্তু আগেব যুগে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিচ্ছন্ন 
ছিল না অনেকের | তাছাডা হৃনীতি-দ্ুনীতির একট পরব মান মানতেন ভারা । 
তাই সেদিনেব সাহিত্যে সমবেদনাপূর্ণ মানবতার বাণী পাওয়া যায়। কিন্ত 
বর্তমান সমাজ ভেঙে নৃহন সমাজ গড়াব যে চেতনা এল এ যুগে, তা সম্পূর্ণ 
নুতন জিনিস । 

নৃতন বলেই এতে ভালোমন্দ ছুটে! দিকই ছিল এবং এ সাহিত্যেব নিন্দা- 
প্রশংসাও হয়েছে অনেক। এই আমলের লেখকর। সাধারণ তাবে “কল্লোল' 
ও “কালি-কলমে”র দল নামে পরিচিত, যদিও সবাই এই দ্বুই পত্রিকার নিয়মি » 
লেখক ছিলেন না । এ'দের মধ্যে জগদীশ গুপ্ত, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, &শলজ্ঞানন্দ মুখোপাধ্যায়, 
প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধকুমার সাশ্কাল, অচিস্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য | 

জগদীশ গুপ্তের তাতল সকতে”, “স্থৃতিনী” বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যাষের 
পথের পাচালী+, দৃষ্টিপ্রদীপ” “আরণ্যক” বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 
স্বর্গাদপি গরীয়সী” তারাশংকরের পিঞ্চগ্রাম” গিণদেবতা+ হাসুলি বাকের 
উপকথা+, তেলজানন্দের “মহাযুদ্ধের ইতিহাস” প্রেমেন্্র মিত্রের উপনায়ন” 
প্রবোধকুমার সান্যালের “নদনদী” “হাম্ববাহ্থ” অচিস্তকুমার সেনগুপ্তের “কাক- 
জ্যোত্ম্ব1 “বিবাহের চেযে বড়, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের “দিবারাত্রির কাব্য?» 
“পুতুলনাচের ইতিকথা” আধুনিক কালের সুপরিচিত উপন্যাস । 

তারাশংকরের রচনায় কবিয়াল, লাঠিয়াল, বাউল, বেদে ও বাঙ্দী সমাজ 
সন্থদ্ধে গভীর অভিজ্ঞতার পরিচয় মেলে । ৈলজানন্দ একেছেন সাওতাল 


উপন্তাস ১৪৯ 


কুর্মী ও কয়লাখাদের মভুরদের জীবন। প্রেমেন্ত্র মিত্র, প্রবোধ সান্তাল ও 
অচিস্ত্য সেনগুপ্ত শহরের বস্তিবাসী নিম্নবিত্ত স্ম'লতনীতি সাধারণ মানুষদের 
জীবনকে রূপায়িত কবেছেন। যাণিক এঁকেছেন কুলি-মজুর ও নিরন্ন দেহশ্রমী 
মানুষদের ছবি। জগদীশ গুপ্তের রচনায় পাই ছুর্নীন্তি, অগ্ঠায় ও অনাচারের 
পঙ্কে আক মগ্ন মান্থঘের প্রতি অকপট দরদ । বিভূতি বান্যোপাধ্যায় ভাষা 
দিয়েছেন মাহষের অস্তনিহিত সক্ম রসানুভূতি ও প্রকৃতি-প্রেমকে |! 

সবাই এরা কৃতী লেখক। কেউ বাস্তবপন্থী, কেউ রোমান্টিক, কিন্ত 
প্রন্ত্যকেই শক্তিমান ও জীবন-দরদী শিল্পী । এ'দের সঙ্গেই আছেন সরোজকুমার 
বায়চৌধুরী, বলাইটাদ মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, রামপদ মুখোপাদ্যায়। 
মনোজ বনু, আশাপূর্ণ। দেবী প্রমুখ আরে। অনেক লেখক-লেখিকা, ধারা 
সমসাময়িক পাঠকদের প্রিয় | 

দিলীপকুমার রায় € মনের পরশ? “দোলা? ) অন্নদাশঙ্কর রায় 
( “সত্যাসত্য? ), ধূর্দটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (“আবর্ত? ), বুদ্ধদেব বন্ধু (যেদিন 
ফুটল কমল? ), গোপাল হালদার (“একদা”) প্রমুখ লেখক লিখেছেন বুদ্ধিদীপ্ত 
আধুনিক নর-নাবীর কাহিনী, যানে বাগ্বৈদগ্ধ্য ও বিচার-বিহর্ক গল্পের চেয়ে 
বেশী প্রাধান্ঠ নিয়েছে । এদের উপন্যাসে পাওম! যায় মান্থমের মনোজগহের 
বিচিত্র তাঙাগডার আলেখ্য | বন্ত সংসার ও বাস্তব জীবন সব জায়গায জীবন্ত 
হ?য় ওঠেনি । 

একেবাবে আজকের লেখকদের মাব্য স্ববোধ ঘোষ (শিতভিবা, 
“ভিলাঞ্জুলি' ), সভীনাথ তাছুড়ী (“জাগরা”), নাবায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 
( “উপশিবেশ”)) অণধূত ( 'অরুতীর্ঘ হিংলাজ? ), বিমল মিত্র (“সাহেব-বিবি- 
গোলাম” )? হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় (“ইরাবহী?), বরেন বসু (রিংকু? ), 
শচীন বন্দোপাধ্যায় (এ জন্মের ইতিহাস” ), সমরেশ বসু ( গঙ্গা? ) প্রমুখের 
লেখাও বিষয়-বৈচিত্র্যে এবং রচন|-নৈপুণ্যে সকলের দি আকর্ষণ করেছে। 


তগুক্ম আন্্্যাশ্ল 


গল্প 


বহিমচন্দ্র ও বহ্কিম-সমসামধিক লেখকরাই বাংলায় উপন্তাম সাহিত্য স্ষষ্টি 
করেছিলেন । কিন্ত রবীন্দ্রনাথের আগে ছোটগল্প-রচনার দিকে কারো! দৃষ্টি 
পড়েনি । কালীপ্রসন্র সিংহের “হুতোম পা্যাচার নক্সা”য় এবং বঙ্িমের 'লোক- 
রহশ্তে'র কতকগুলি রচনাষ ও “কমলাকান্তের দণ্তরে' মাঝে মাঝে ছোটগল্পের 
ধাচ! পাওয়া যায় । কিন্তু প্রকৃত ছোট গল্প বল যায না তার কোনটাই | 
সঞ্জীবচন্দ্রের রামেশ্ববের অদৃষ্ট* দীনবন্ধুব “পোড়া মহেশ্বর", বঙ্কিমের “যুগল- 
অঙ্গুরীয়' ছোট আখ্যায়িকা। গল্প বলতে যে শ্রেণীর রচনা বোঝা, হা থেতুক 
এরা শ্বতস্্ব জাতের জিনিস। 

সাপ্তাহিক “হিতবাদী”তে রবীন্দ্রনাথই প্রথম ছোট গল্প লেখা সুরু করেন। 
সার সমসাময়িক ও অন্গামীরা এ পথে অনুসরণ করেছেন ভাকেই। সুরেশ 
সমাজপতি, জলধর সেন, দীনেন্দ্রকুমার রায়, স্থধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রভাতকুমার 
মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখষোগ্য । এদের মধ্যে প্রভা ত- 
কুমার বিশিই গলললেখক ব্ূপে যশস্বী। রবীন্দ্রনাথের গলে মানব-জীবনেব 
বিচিত্র ভাবান্ুতূতিগুলি রূপ পেয়েছে । প্রভাতকুমার ব্ধপ দিয়েছেন তাব 
রৌদ্রোজ্জল কৌতুকের দিকগুলিকে | অবশিষ্টেরা সকলেই লিখেছেন গাস্থ্য 
জীবনের বিবিধ সুখ-দুঃখের কাহিনী । 

এই সময় থেকে বাংলায় বিদেশী গল্প-সাহিভ্যেরও ব্যাপক অনুশীলন 
আরম্ভ হয় এবং জ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুর ও প্রমথ চৌধুরী ফরাসী সাহিত্যের 
অনেক বিখ্যাত গল্প বাংলায় অশ্নুবাদ করেন। প্রমথ চৌধুরীর অনূদিত ফরাসী 
গল্প “ফুলদানি” এবং জ্যোতিরিন্ত্রনাথ-কত ব্যালজাক, মোপাসী, গতিয়ে। দোদে 
প্রমুখ ফরাসী লেখকের গল্পান্গবাদ অনেকেই পড়ে থাকবেন 1 একদিকে 
রবীন্দ্রনাথের মূল গল্প, অন্থদিকে এই সব অন্থবাদ-গল্পই বাংল! সাছিভ্যে প্রথম 
নিয়ে আসে গল্প-রচনার একটি ৃতন বেগ। ছোট-বড-মাঝারি অসংখ্য 
গল্পলেখকের আবির্ভাব হয়। এই নুণ্তন লেখকদলের মধ্যে সর্বপ্রধান 


গল্প ১৫১ 


নাম শবতচন্দ্রে | সমাজ-জীবনেব নান। জটিল সমস্যাকে, নানা কু-অত্যাস ও 
কদাচাবেব দৌবাস্থ্যকে তিনি গল্পেব মাধ্যমে ফুটিযেছেন। অথচ শিল্পগুণ-ু্ট 
হয়ে তাব গল্প প্রচাবপর্মী হয়নি কোথাও । শবৎ-সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে 
কেদাবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌবীন্ত্রমোহন মুখোপাধ্যায়, 
প্রেমান্ধুব আতথী» হেমেন্্কুমাব বায় প্রভৃতিব গল্পও এক সময় বিশেষ 
লোকপ্রিয় ছিল। 

আধুনিক কানের কথাসাহিত্যিকব! প্রথম মহাঘযুদ্ধোত্তব পুথিবীব সংক্কতি 
ও বিজ্ঞান থেকে নূতন জীবন-দর্ণনেব দীক্ষা পেয়েছেন! এঁদের গল্পে তাই 
যেমন মনোধিকলনেব জটিলতা এসেছে, তেমনি এসেছে বাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিব 

তাব। তাহাড়। গপ্ষেব গঠনশৈলী নিষেও এবা প্রত পৰীক্ষা কবেছেন। 

এ'দেব মধ্যে জণদীণ গুপ্ত, ভাবাশংকব বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, 
অচিস্ত্যকুমাব সেনগুপু, প্রবোধকুমাব সান্কাল, প্রেমেন্দ্র মিত্রঃমাণিক বন্োপাধ্যায 
প্রমুখেব নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । হাসিব গল্পে পবশুবাম নিজস্ব একটি 
সমাদবেব আসন লাভ কবেছেন । 

আজ সাহিত্যে আব সব বিভাগের চেয়ে গঞ্পেব বিভাগটিই বেশী সমৃদ্ধ 
হযেছে এবং অধিকাংশ লেখকই মন দিষেছেন গপ্প লেখায় । এদেব মিলিত 
দাণে গাল্পব কাককল। এমন জাধণায উন্নীত হয়েছে যে, বাংল! গল্প আজ 
অনায়াসে বিশ্ববাহিতো স্থান পেতে পাবে । আত সাধাবণ স্তবেব লেখকের 
হাতেও আজ গল্প কোথা থেকে আবস্ত কবতে হয, কোথায় শেষ কবতে হয়, 
কতটুকু তাতে বলতে হয়, সেই মারাজ্ঞান এসেছে । 


রবীন্দ্রনাথ 


ববীন্ত্রনাথেব গল্প সংখ্যায যেমন প্রচুব, টৈচিত্র্যে যেমনি অসাধাবণ। এক 
দিকে তিনি যেমন মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনেব সুখ-ছুঃখেব বিচিত্র চিত্র মেলে 
ধবেছেন তাব গল্পেব মধ্যে, অন্যদিকে তেমনি দূববর্তী রোমান্সেব পটভূমিতে 
প্রক্ষেপ কবে মানবজীবনের নানা আশ।-আশঙ্কা ও বেদনাকে ন্ূপ দিয়েছেন । 
“দিদি? ঠাকুর্দ”, “আপদ? পোন্ট মান্টাব” মাল্যদান* কাবুলিওয়ালা; প্রস্তুতি 
গল্প হল প্রথম দিকের এবং ক্ষুধিত পাষাণ?) "নিশীথো। বাশ মিণিহাবাত 
ছিতীয় দিকেব অহ্থপম নিদর্শন । নীতিগল্স হিসাবে “গুপ্তধন, কৌ ৃক-গল্স 


১৫২ বাংল! সাহিত্যের ভূমিকা! 


হিসাবে “ইচ্ছাপুরণ?, “অধ্যাপক” এবং রোমাঞ্চ-গল্প হিসাবে কঙ্কাল” তার 
স্মরণীয় রচনা । “মেঘ ও রৌদ্র'ও অস্থিতীয় প্রেমের গল্প । 

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় ছোটগল্পের প্রবর্তক এবং ভার স্বকীয় ধারার 
সর্বশ্রেষ্ঠ লেখকও তিনি । কিন্তু বাংল! গল্প সাহিত্য গত অর্ধশতার্ধঝীতে এত 
পথ এগিয়ে এসেছে যে,» রবীন্দ্রনাথের গল্প অধূনিক পাঠকের কাছে একটু 
সাবেকী না লেগে পারে না। প্রথমত তা যতটা কাব্যধমী, ততটা বস্তধমী 
নয়। তাই সর্বত্র সত্যকার জীবন চিত্রিত হয়েছে মনে হয় না। দ্বিতীয়ত 
তাতে বাগ্বিস্থাসের মাধ্যমরূপে সাধু ভাষার ব্যবহার সব সময় রুচিকর ঠেকে 
না। কিন্ত তা সস্ত্বেও “গল্পগুচ্ছে'র গল্পগুলির অসামান্ত শিল্পগুণ আজও 
তাদের বাসি হতে দেয়নি। 


প্রভাতকুমার 

প্রভা হকুমার প্রধানত কৌতুক-রসের গল্প লিখেই প্রসিদ্ধ। তার 
“রসময়ীর রসিকতা “বলবান জামানত, “মাস্টার মশায়, “নিষিদ্ধ ফল" প্রভৃতি 
গল্প বিশুদ্ধ কৌতুক-গল্প হিসাবে ছোট-বড় সবাই উপভোগ করতে পারেন। 
কৌতুকের আড়ালে শ্লেষ ব1 বক্র ইঙ্গিত নেই কোথাও । €কাথাও নেই কোন 
দেশাচার বা অগ্ায় ও অনৌচিত্যের ওপর কশাঘাতের চেঞ্তা । অজন্র অফুরন্ত 
রঙ্গ ও রসিকতায় ঝলমল-করা তার গল্প । হয়ত গভীরতা তাতে কম, কিন্তু 
বিচিত্রতার অভাব নেই। অবশ্য গভীর ব্যঞ্জনার গল্পও চিনি লিখেছেন, 
যেমন “ফুলের মুল্য” ককুমুদের বন্ধু যেমন “আবরিণী | কিন্ধ তার লখনার 
বৈশিষ্ট্য হান্কা লেখায় যত ফুটেছে, গভীরে তা নয়। 

প্রতভাতকুমারই একট জিনিস বাংলা সাহিত্যে নৃহন আমদানি কছুরন। 
সে হল বিলাত-প্রবাসী বাঙালীর এবং বাঙালীর মাধ্যমে আহহ বিদেশী জীবন 
নিয়ে গল্প । “ফুলের মূল্য ও “কুমুদের বন্ধু এই দিককারই সর্বোত্তম শিদর্শন | 
মোটের ওপর “বিলবান জামা ভা», “রসময়ীর রসিকত।” এবং “দশীবিলেতী॥। 
এই তিনটি সংগ্রহ ধারা আজও পড়বেন, ভার! যে একই সঙ্গে শ্রীত ও পুরস্কৃত 
হবেন, তাতে আর সন্দেহ নেই । প্রভাতকুমার ছিলেন সন্যকার গল্পী, তিনি 
গল্প বলতেন । গল্পকে আশয় করে আর কিছু বলতেন না। 


গল্প ১৫৩ 


অন্যান্য লেখক 


প্রভাতকুমারের সমবয়সীদের মধ্যে অনেকেই ছোট গন্স লিখেছেন এবং এক 
সময় দেশে তাদের গল্পের বেশ আদরও ছিল । দীনেন্্কুমার রায়ের পিল্ীচিত্র 
পল্লীচরিত্র” ও পল্লীবৈচিত্র্যে'র খগ্ডচিত্রগুলি ঠিক গল্প না হলেও) কহক- 
গুলিতে বেশ সুগঠিত গপ্পের কাঠ!মো পাওয়া বায় । এছানা তার “সকেলে- 
ঢেপুটী” জসধর সেনের “চোখের জল” “এক পেয়ালা চা, সুদীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
“কাসিমেব মুরগী, স্বরেশচন্ত্র সমাজপণির “ভাগ্যহীনা? প্রভৃতি গন্সগুলিও বে- 
কোন আধুনিক সংগ্রহে সাদবে গৃহীত হতে পারে | ভাগলপুবের স্বরেন্দ্রনাথ 
মজুমনাবের কয়েকটি গল্প ও এক সময উচ্চ প্রশংসার সন্বপ্রিত হযেছিল। আজও 
কিছু গজ্জল্য মাছে তাদের | 


শরৎচন্দ্র 


শরত্চণ্দের আবির্ভাবে কথাপাহিহ্যের রুচি ও অনুরাগ মাহষের এমন 
বেই বদলে গেছে যে, আগের অন্যায়র ভালো লেখাগুলো সঙ্বন্ধেও 
ঠানের আজ মনোযোগ শিথিল হযেছে। নৃহন প্রতিভার আবির্ভাবে এ জিনিস 
হয় সব দশেই | নহনুক গ্রঠণের মন্থভায মানুষ পুবানোহক এক মৃহূর্ডে 
ভুলে ঘান। 
শ্বতচন্দ্র বিশুদ্ধ ছোট গল্প সংখ্যায় বশী সোখননি | £দবদাসত চন্দ্রনাথ” 
“বামুনের মেয়ে পিলীসমাজ, সবই ভার ছোউ উপন্ান | তবে বিন্দুর ছেলে” 
'রামের সুমি" গল্পঃ যমন মহেশ? “আধারে আলে?) “ছবি এবং “সতী?ও 
গল্প | এর মধ্যে মহেশ গল্পই ভার সব চেষে ভীবস্ত ও যুগচিন্তা-সম্ম ত। 
নিরল্ন চামী-জীবনের বেদনা এবং সমৃদ্ধ উ চু সমাজের জুলুম গল্পটির মদ্ধ্য যেন 
মুক্তি ধরেছে । একটি মুক গরুকে তিনি এই গল্পে গডেছেন মানমের দোসর 
করে। বিন্দুর ছেলের বিদ্দ এবং রামের শ্ুমচির নারায়ণী শরৎ্সাহিত্যের 
সুপরিচিত মাতৃতাবাপন্ন নারীর প্রতীক হলেও এবং আয়তনে একটু দীর্ঘ 
হলেও, এ গল্প ছুটিও স্থনদর | বিশেষত রামের সুমতি | সতী গঞ্টও জোরাল 
এবং তার তেতর একটি বলিষ্ঠ প্রশ্ন তুলে ধরেছেন শরন্চন্ত্র। ইথাকখিত 
সতীত্ব পুর্ণ নারীত্বের চেয়ে বড় কিনা? 


1 


১৫৪ বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা 


কিন্তু আঙ্গিকের দিক থেকে নিখুত ছোট গল্প, যা ছোটও হবে এবং কোন 
উপন্তাসের খণ্ডবিশেষও হবে না, শরৎচন্দ্র কমই লিখেছেন । তিনি আসলে 
ওপন্ঠাসিক | 


প্রমথ চৌধুরী 


শরৎচন্দ্রের পাশাপাশি গল্পলেখক-বূপে উল্লেখযোগ্য প্রমথ চৌধুরীর নাম। 
বাংলা দেশের ও বাঙালী সমাজের অন্তরঙ্গ পরিচয় তার বেশী জানা ছিল ন।। 
ঘটনা ও চরিত্র-স্্টির মধ্যে ভার রবীন্দ্রনাথের মতো কাব্যকলা বা শরৎচন্দ্রের 
মতো জীবনবোধও নেই। তবু তার কোন কোন গঞ্ষে যে অসাধারণত্বের . 
চখক দেখা যায়ঃ তা প্রথম ছু-জনের লেখায় মেল না । 

প্রমথ চৌধুরীই বাংলার একমাত্র লেখক, ধার রচনাষ ঈযাতসেঁতে ভাবালুতা 
নেই, আবার কাতুকুতু-দেওষা খেলো ভাড়ামিও নেই। অথচ জীবনের 
ব্যথা-বেদনাকেও তিনি যেমন ব্ধূপ দিষেছেন, তেমনি তার শ্যাকামিকেও 
ঘ| দিষেছেন। “চার ইষারী কথা? “নীল-লোিতের আদি প্রেম? “ঘোষালের 
ত্রি-কথা” যে-কোন গলসংগ্রহ হাতে নিলেই তার এই বৈশিষ্ট্য ধরা পড়বে | 

অবশ্ট প্রমথ চৌধুরীর অনেক গল্প আছেঃ যা গল্পাকারে আলোডনা মাত্র । 
কতক আছে নিছক খোসগল্পস বা বেঠকী গঞ্প। এগুনো শুধু তার লিপি- 
চাতুর্ষেই উপভোগ্য হয়ে উঠেছে । হয়ত নিষ্টা-সহকারে গল্প লিখলে, বাংলা 
সাহিত্যকে তিনি প্রচুর সম্পদ পিয়ে যেতে পারতেন । “আহৃতি”, ট্রযাজেড়ীর 
স্ত্রপাত* “সহযাত্রী” “বীণাবাঈ" ধার লেখনী-নি£স্থত, তিনি যে নিঃসংশয়ে 
রবীন্দ্র-শরৎ-পর্যায়ের কথাসাহিন্ট্যিক, এতে আর সন্দেহ নেই। 


রবীন্দ্র-শরৎ-পরিমগ্ডল 


রবীন্দ্রনাথের কাব্যরস, শবৎচন্দ্রের জীবনবোধ ও প্রমথ চৌধুরীর বাগ ভঙ্গি, 
এই তিন একযোগে পরবর্তী কালের গল্প সাহিত্যে নৃতন দিগন্ত উন্ুকু করে 
দিল। সব চেয়ে বেশীসংখ্যক লেখকই এর পর থেকে অবহিত হলেন গল্প- 
লেখায় এবং তালো-মন্দ-মাঝারিতে এই সময় বাংলা গল্পের পুঁজি যা স্টি হল, 
তার মূল্য নিতান্ত অল্প নয়। 

শরৎচন্দ্র যখন “মমুনায়* নুতন নূতন গঞ্প-উপগ্তঠাস লিখছেন, “ভারতী'তে 
তখন চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ সৌরীন্্রমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কর আতর্গ, 


গল্প ১৫৫ 


মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রমুখ লেখকও গল্প লেখায় অবভিত 
হন। এক মণিলাল ছাড় এর! আর সকলেই অধিকতর মনোযোগ দিয়েছেন 
উপন্যাস লেখায় । কিছু তালো গল্প কিন্ত কিছু আছে সকলেরই । আছে 
সরোজনাথ ঘোধ, মাণিক ভট্াচার্ষ প্রনৃতিরও | একটি সংকলন-গ্রন্থে এদের 
রচনা-নিদর্শন গ্রথিহ কর! হলে, 'তা অহ্থুপভোগ্য হবে না। 


কল্লোল? ও “কালি-কলম”-দল 

কিন্ত এর পরের ধাপেই এল প্রকৃত গল্প সাহিঃন্যর জোয়ব এবং 
কলোলা ও কালি-কলম" থেকে ধারা নুনুন গল্পলেখক বূপে দেখা ছিলেন, 
আজ পর্যন্ত বাংলা সাভিশ্যের তারাই অেষ্ট গল্পকার | জগদীশ গুপু, তারাশংক্র 
বন্দ্যোপাণ্যায়, শৈলজ্জানন্দ মুখোপাধ্যাষ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধকুমার সান্য।ল, 
অচিস্তযকুমার দেনগুপ্র, বুদ্ধদেব বনু প্রমুখ লেখক এলেন এই সময়! তখনকার 
দিনে এদের নাম ছিল “5রুণ? এবং 5রুণ কথাটার ব্যবহার হত নিন্দার্ে। 

শিন্দার কারণ, এরা প্রচলিত এতিহ্থ অগ্ভসরণ না করে নৃতন দৃষ্টিভঙ্গি ও 
মচবাদ-অনুযাযী সাহিত্য-রচনায় ব্রা হয়েছিলেন। এক দিকে সমাজের 
যারা ধিক্কু'ত, নিগৃহীত, উপেক্ষিত, দেই সমস্ত চোর, ঢাকাত, ভিক্ষুক, পতিতা 
এবং কুলি, মজুর, বাগণী, ছোম, সাপুডে, তাদের জীবন নিয়ে গল্প লেখা সুরু 
করেন ভার] অন্ত দিকে জীবন ও সমাজের যেগুলো স্বীকৃত যূল্যযান, প্রেম। 
মথন্যত্ব, সতীত্ব, তার দর যাচাই শ্রু করন ভারা বাস্তবের কষ্টিপাথরে | এই 
দুই কারণেই রক্ষণশীল সমাজের চিন্ত বিচলিত হযেছিল। যদিও ভাদের শক্ষি 
নজর এড়ায় নি কারুর । 

অবস্ট নুতন আদপর্শ-প্রবর্তনের তাগিদে এর সেদিন আতিশয্য করেছিলেন 
অনেক ক্ষেত্রে । তাছাডা যে মাক্সবাদ-প্রতাবে সমাজ-বিপ্রব ও ফ্রয়েডবাদ- 
প্রভাবে চিন্তা-বিগ্লব আনতে চেয়েছিলেন তারা, তার সম্বদ্ধে সম্যক অভিজ্ঞতাও 
ছিল না তাদের। তাই নুভনের নেশ! যত বড় হয়েছিল, নৃতন স্থষ্টি তত বড 
হয়নি। তবে সময়ের পরীক্ষায় উত্বীর্ণ হয়েছেন অনেকেই এবং সার্থক স্থ্টি 
করে যশন্বীও হয়েছেন। জগদীশ গুপ্ের বিনোদিনী", পৃষিত স্কণী”, 
তারাশংকরের “জলসা ঘর» “বেদেনী”, শৈলজানন্দের “কয়লাকুঠি', বধুবরণ?, 
প্রেমেন্ত্র মিত্রের পুতুল ও প্রতিমা” ঘুত্তিকা” প্রবোধকুমারের এনিশিপন্ম", 


১৫৬ বাংল সাহিত্যের ভূমিকা 


অচিস্ত্যকুমারের “ছাড়ি-যুচিডোম”, “কাঠ-খড়-কেরোসিন+। গল্প-সংগ্রহ হিসাবে 
বাংলা সাহিত্যের স্মরণীয় গ্রন্থ । 

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় বলাইচাদ্দ মুখোপাধায় (বনফুল ), সরোজ- 
কুমার রায়চৌধূরী, প্রমথনাথ বিশী, মনোজ বসু, রামপদ মুখোপাধ্যায়, 
পরিমল গোম্বামী, গজেন্দ্রকুমার মিত্র প্রমুখ আরো বহু কৃতী গল্পলেখক 
উঠেছেন এই সমযষে। উঠেছেন বয়সে প্রবীণ হলেও পরশুরাম (রাজশেখর 
বনু), ধার কেজ্জলী?ঃ 'গড্‌ডালিকা” “হনুমানের স্বপ্ন বাংল! সাহিত্যে একটি 
নৃতন দিকের দরজা খুলে দিয়েছে। ব্যঙ্-দর্শনের বিদ্যুৎঝলকে উদ্যাটিত 
করেছেন তিনি সমাজ ও মাসুমের নান! অচেনা দ্রিক। 


বত'মান অধ্যায় 


কল্লোল" “কালি-কলমে"র সামাগ্ধ পরে দেখা দেন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় । 
উপন্যাসে অধিকতর খ্যাতিমান হলেও, গল্পলেখক হিসাবেও ভাব টৈশিষ্ট্য 
কম নয। “তরুণ? সাহিত্যের এতিহ্থই তিনি বলিষ্ঠতর পৌরুষে অনুলরণ 
করেছেন এবং স্বণ্য, কুৎসিত ও বর্জনীয় মুল্ুক থেকেও স্থষ্টির উপকরণ সংগ্রহ 
করেছেন। “প্রাগৈতিহাসিক' ভার সর্বোদ্তম গল্পগ্রন্থ । শেঘেব দিকে ঠাব 
লেখায় রাজনৈতিক মতবাদের প্রাধান্ত এসেছিল, এসেছিল কিছুট। 
ক্লুদাসক্তিও | তা সত্তেও তার প্রতিতার অনন্যসাধারণ নিজস্ব তা অস্লান ছিল। 

সুবোধ ঘোষ, জ্োতির্যয় রায়, স্বর্ণকমল তট্টাচার্য, বিষল মিত্র, আশিস 
গুপ্ত, আশাপুর্ণা দেবী, জ্যোতির্মাল। দেবী প্রতিও গল্প সাহিশ্টে যথেষ্ট নুতন 
সম্পদ দিয়েছেন । হ্থবোধ ঘোষের ফসিল” পপরশুবামের কুঠার” জ্যোতিরয় 
রায়ের পম্লাত”, আশিস গুপ্তের 'বন্দিনী স্থতদ্রা" এবং আশাপুর্ণ। দেবীর 
“জল আর আগুন? ইদানীস্তন গল্পসংগ্রহগুলির মধ্যে শীর্ষ স্থান নিতে পারে । 

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্্রনাথ মিত্র, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, সস্তোষ 
ঘোব, সুশীল জানা, বাণী রায়, রমাপদ চৌধুরী, সমরেশ বনু, হুলেখা সান্তাল। 
ননী তৌমিক; প্রফুল্ল রায় প্রভৃতি আসেন এদের পরে এবং এরাই এখনে! 
পর্যস্ত বাংলার আধুনিকতম গল্পলেখক | এদের মধ্যে নারায়ণের বীতংস' ও 
নরেন্দ্রের চড়াই-উত্রাই” বিশেষ উল্লেখযোগ্য বই | উভয়েই, বিশেষত নারায়ণ 
প্রকৃত শকিশালী লেখক এবং তার কাছে কারো প্রত্যাশ। ফুরায়নি | 


ভঞ্ঙ্ম অন্খ্যান্স 


শিশু-সাহিত্য 


শিশুদের জন্যে পৃথক করে সাহিত্য-রচনার প্রয়োজন বাঙালী লেখক! 
বিগত শতাব্দীতে অন্থভব করেন নি। তখন ছেলেমেয়েনের জন্যে শুধু পাঠ্য- 
পুস্তকই লেখা হত। বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মদনমোহন 
তর্কলংকার, মনোমোহন বসু, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, সকলেই সে কাজ করেছেন | 
শিশুদের আনন? ও কৌতুকের ভেতর দিয়ে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন প্রথম 
অন্থতব করেন রবীন্ত্র-যুগের লেখকরা । এদের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
দক্ষিণারঞ্জন মিজ্রমভুমদার, উপেন্দ্রকিশোর রাষচৌধুরী, যোগীন্দ্রনাথ সবকার, 
কাঠিকচন্ত্র দাশগুপ্ত প্রভৃতি হলেন পথপ্রনর্শক | 

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও শিশুদের জন্তে বিভিন্ন সময়ে কলম ধরেছেন । শিশু- 
সাহিত্য-রচন| রবীন্দ্র-প্রতিভার ক্ষেত্রে একট! গৌণ দিক সন্দেহ নেই, কিন্ত 
এই একটি দিকেও তার অসাধারণতা সামাগ্ত নয। 

আজকের বিশিষ্ঠ লেখক ধারা, ভারা সকলেই কিছু-ন।-কিছু লিখেছেন 
ছোটদের জন্যে । শরৎ্চন্ত্র চট্টোপাধ্যায় হেমেন্দ্রকুমার রায়, মণিলাল 
গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ “প্রাগাধুনিক' লেখকরাই হুন, আর শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, 
প্রেমেন্ত্র মিত্র, অচিস্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বঙ্গ প্রযুখ আধুনিক লেখকরাই 
হন) বালক-বালিক! ও কিশোর-কিশোরীদের জন্তে কিছু কিছু গল্প, কবিতা! 
লিখেছেন সকলেই । আধুনিক লেখকদের মধ্যে গল্পে শিবরাম চক্রবর্তী এবং 
কবিতায় সুনির্মল বন্থুর বিশেষ একটু খ্যাতি আছে। 

আজকের শিশু-সাহিত্যে একদিকে যেমন কবিতা, গল্প ও উপন্তাসের প্রাচুর্য 
হয়েছে, অন্যদিকে তেমনই দেশ-বিদেশের ইতিহাস, সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
চিত্তাকর্ষক তথ্য পরিবেষণ কর! হচ্ছে এবং মে কাজও করছেন কৃতী লেখকরা | 
শিশু-সাহিত্য রচনা করেই বিশ্বসাহিত্যে বরণীয় হয়েছেন যে সব লেখক, 
তাদের সমকক্ষ প্রতিতাধরদের আজও অবশ্য আবির্ভাব হয়নি বাংশ। 
সাহিত্যে । তবে ভবিষ্যতে হবে না, কে বলতে পারেন? 


১৪৮ ংল! সাহিত্যের ভূমিকা! 


রবীন্্-যুগের আগে বাংলাদেশে ছোটদের জন্তে পাঠ্যপুস্তক ছাড়া অন্ত কোন 
রকম বই ছিল নাঁ। বিগ্ভাসাগরের “কথামালা, বোধোদয়), “আখ্যানমঞ্জরী? 
অক্ষয় দত্তের “চারুপাঠ” মদনমোহন তর্কালংকারের “শিশুশিক্ষা), রামস্ুন্দর 
বসাকের “বাল্যশিক্ষা/১» মনোযোহন বসুর “পদ্মালা” ইত্যাদি বই এ দেশে সবাই 
পড়েছেন ছেলেবেলায় । একটু ওপরের দিকে উঠে তারা পেয়েছেন বিদ্যাসাগরের 
এসীতার বনবাস” তারাশংকরের “কাদম্বরী” ও শশিভৃষণ চট্টোপাধ্যায়ের “রামের 
রাজ্যাভিষেক।, আরও ওপরে উঠে পড়েছেন মাইকেল, দীনবন্ধু ও বস্কিম- 
চক্রের রচনাবলী। পাঠ্যপুস্তকের এলাকার বাইরে মানুষের ক্রমবর্ধণশীল 
বয়স ও বুদ্ধিকে সাহিত্যের মাধ্যমে চালিত করার কথা সেদিন তাবাই হয়নি। 

“বীবরের বারস্থান,; “মিথ্যাকথা বলার পরিণাম: “উইলিয়ম রস্কোর অধ্য- 
বসায়” বা এই ধরনের গুরু-গম্ভীর রচনার ভারে দেশের ছেলে-মেয়েরা যেদিন 
হাঁপিয়ে উঠেছিল, সেদিন রবীন্দ্রনাথের “শিশু” অবশীক্্রনাথ ঠাকুরের “রীজ- 
কাহিনী, দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের "ঠাকুরমার ঝুলি” যোগীন্্রনাথ সরকাবেব 
“হাসিখুসি” “বনে জঙ্গলে” উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর "টুনটুনির বই", নব 
তষ্টাচার্ষের ?টুকৃটুকে রামায়ণ” দেশের ছেলে-মেয়েদের সামনে সত্যিই একটা 
নৃতন রাজ্যের দরজা খুলে দিয়েছিল । ছড়া, কাহিনী, ব্ূপকথা? গল্প একদিকে 
করেছিল তাদের বয়সোচিত ক্ষুধার তৃপ্তি সাধন, অন্যদিকে জাগিয়ে 
দিয়েছিল তাদের অস্বস্তি ও কল্পনাকে । বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এ এক 
স্মরণীয় ঘটনা । 


রবীন্দ্রনাথ 


শিশু” ও শিশু ভোলানাথে" রবীন্দ্রনাথের যে সব কবিতা! স্থান পেয়েছে, 
তার মধ্যে “তালগাছ, "কাগজের নৌকা” “খোকার বনবাস" প্রস্থৃতি বিশুদ্ধ 
শিশু কবিতা অনেকগুলি পাওয়া যাবে । কিন্তু অধিকাংশ কবিতার বিষয় শিশু 
হলেও, শিশু সব সময় তার পাঠক নয়। বিশুদ্ধ শিশুসাহিত্য রবীন্দ্রনাথ 
লেখেন শেষ জীবনে । “খাপছাড়া, “ছড়ার ছবি” “সে” গগ্ল্নসল্প', এই কটি হল 
তার এই রাজ্যে অতুলনীয় দান। নিজের বাল্যকাহিনী নিয়ে লেখ! 
“ছেলেবেলা”ও উল্লিখিত হতে পারে এই সঙ্গে। রঙে, রসে ও সুরে গপ্ভ-পপ্ত এই 
বইগুলি রবীন্দ্রনাথের সর্বোত্বম রচনাবলীর সঙ্গে একাসন পেতে পারে । বানান 
ও বাক্যরচনা শেখানোর জন্তে লেখ! “সহজ পাঠ'ও তার অসাধারণ বই। 


শিশু-সাহিত্য ১৫৯ 


সেই, 
কুমোরপাড়ার গোরুর গাড়ী 
বোঝাই করা কলশী-হাড়ি, 
গাড়ী চালায় বংশীবদন, 
সঙ্গে চলে ভাগনে মদন-"' 
কিংবা, 


আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে; 
বৈশাখ মাসে তার হাটুজল থাকে" 


শুধু ছোটদের কেন, বড়দেরও মুখস্থ করে রাখা উচিত। 


অবনীন্দ্রনাথ 


অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পিজনোচিত রঙিন তাষ!, কথ! দিয়ে ছবিব পর 
ছবি একে গন্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, একদিকে প্রতিটি কথায় কাব্যের সুষম! 
বুষ্টি কব চলা, অন্থরিকে এক-একটি কলমের:টানে মাটির পৃথিবীকে অপরূপ 
কবে ফোটান বাস্তবিকই অতুলনীয় কারুকর্ষেব নিদর্শন | 'ক্ষীরের পুতুল» 
“নালক” সর্বোপরি “রাজকাহিনী” না পডলে বাংলা গছ্ভের এই কাব্যময় অস্গপম 
রূপটির সঙ্গে পরিচয় হয নাঁ। “রাজকাহিনী? সত্যিই এক অসাধারণ বই। 

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের তাষাও চমৎকার । ব্ূপকথা বলার যে 
নিজম্ব টউটি এদেশে ঠাকুরমা-দিদিমার মুখে মুখে চলিত ছিল, দক্ষিণারঞ্রন 
তাকেই সাহিত্যে স্থাপন! করেছেন | বিশুদ্ধ বাংলা-রচমাশৈলীর জোর এবং 
জৌলুল কতটা, তার স্বাক্ষর আছে "ঠাকুরমার ঝুলিতে? । যোগীন সরকারের 
জীব-জন্তদের গল্প, তাদের অদ্ভুত বৃদ্ধি ও অদভ্ভূততর কার্ধ-কলাপের কাহিনী স্থন্দর 
বটে, কিন্ত সবচেয়ে নুন্দর তার “হাপিখুসি'র ছড়া । সেই “হারাধনের দশটি 
ছেলে? এবং সেই “দাদখানি চাল মুস্থরির ভাল" প্রভৃতি ছড়া! আজকের চল্লিশোর্ধব 
সব বাঙালীর কণ্ম্থ আছে। এ ছুটিই অবশ্য বিদেশী ছড়ার ব্ধপাস্তরণ। 
কিস্ত রূপ যেখান থেকেই আহত হক, তা অপরূপ হয়েছে কবির নিজস্ব ভাব- 
কল্পনা ও শিল্পকর্ষে। 


১৬০ বাংল! সাহিত্যের ভূমিকা 


শিশু-পত্রিক৷ 


উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীও বাংলাদেশের শিশু-সাহিত্যে একজন অগ্র- 
নাষক। নিজে তিনি গদ্যে ও পদ্যে অনেক কিছু লিখেছেন থা মূল্যবান । 
কিন্ত সব চেয়ে বড় দান তার “সন্দেশ? নামে শিশু-পত্রিকা | পন্বেশে'র আগেও 
ছেলে-মেষেদের জগ্গে মাপিকপত্র হয়েছে বাংল! দেশে । প্রমদাচরণ সেনের 
“সবা” এবং তুবনমোহন রাষের “সাথী” পরে দুইয়ে মিলে “সখ! ও সাথী" তার 
মধ্যে অগ্রগণ্য কাগজ । 'মুকুল” নামে চলত আরও একখান! শিশু-পত্রিক] | 
কিন্ত “সখা ও সাথী” হক আর “মুকুল? হক, “সন্দেশে'র পাশে কোনোটাই মুড়ির 
মোয়ার অধিক নয়! এমন ছবি, এমন ছাপা, এমন ঝলমল-কবা গঙ্প-কবিতা 

ংলা দেশের শিশুর! আশে কোনদিন দেখেনি | 


শুকুমার রায় 


সন্দেশ থেকেই বাংলাদেশে সুকুমার বাষের আবির্ভাব! ঠার 'আবোল- 
তাবোল? ও “হ-য-ব-র-ল" বাংলা ভাষার ছুটি অদ্থিতীষ পুস্তক । এব মধ্যে 
“আবোল-তাবোলে'র তুল্য ছড়ার বই যে-কোন তাষা?তই খুব কম লেখা 
হযেছে । এব প্রচ্যেকটি কবিতাতেই একদিকে যেমন অপূর্ব কথার কেরামতি, 
অন্যদিকে তেমনই আপাত-পাগলামির ভিতর দিয়ে জীবনের গভীর দিককে 
থেকে থেকে নাড| দেবার কৌশল, কোন অসাবধান পাঠকেরও নজর এড়াষ 
ন|! “রামগরুড়ের ছানা, হাসতে তাদের মান।' “শুনতে পেলুম পোস্তা গিয়ে, 
তোমার ন| কি মেয়ের বিয়ে “ও হরিদাস আর ত দেখি, প্রস্ৃতি ছড়া শুধু 
কৌতুক-কবিতা নয়, সমাজ ও পারিপাশ্থিকের ওপর তির্শক রেখায় যে 
আলোকপাত করা হয়েছে কবিতাগুলির তিতর দিয়ে, তার গভীরতর অর্থও 
বুঝতে দেরি হয় না 1 সুকুমার রায়ের প্রভাব যে বাংল! সাহিত্যে খুব ব্যাপক, 
ত1 বোঝ। যায় আমাদের শিশু-সাহিভ্যের ছড়া-বিভাগে তার অশ্নকরণের 
প্রাচুর্য দেখলে। 

সুকুমার রায় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পুত্র। এই পরিবারের 
কুলদারঞ্জন রায়, সুবিনয় রায়, সুখলত! রাও এবং লীল! মজুমদারও শিশু- 
সাহিহ্যে কতিত্ব দেখিয়েছেন । অকালে লোকান্তরিত হয়েছেন সুকুমার রায়। 


শিশু-সাহিত্য ১৬১ 


অন্যান্য লেখক 

সুকুমার রায়চৌধুরীর পাশাপাশি মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যচরণ চক্রবর্তী, 
হেমেন্্রলাল রায়, পৌরীন্্রমোহন মুখোপাধ্যায় হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রমুখ 
লেখকও অজস্র শিশু-কাহিনী লিখেছেন । মণিলালের “খোর্টাই সরবৎ? এবং 
পৌরীন্রযোহনের “চালিয়াৎ চন্দর” বেশ উপভোগ্য রচন| | হেমেন্দ্রকুমার রায় 
এদের মধ্যে সব চেষে অধিক প্রসিদ্ধ এবং সাহিত্যের এই বিভাগ ভিনি 
লিখেছেনও সব চেয়ে বেশী । 

হেমেন্্কুমারের “যকের ধন”, আবার যকের ধন? হিমালয়ের ভয়ংকর? 
দুঃদাহপিক রোমাঞ্চকাহিনী হিসাবে অতুলনীয় । আখ্যানবস্ত উদ্ভাবন 
এবং গল্পের রহস্তজাল শেষ পর্যন্ত সুকৌশলে টেনে নিষে চলা, ছু-বিষয়েই 
ভার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দেখা ঘায়। শরতচন্দ্রের ছেলেবেলার গল্প” সংগ্রহটির 
এবং গুকসদ্য দত্তের ছড়। ও খোপ-গল্লের বই “তজার বাশী”ব নামও এই সঙ্গে 
করা যো ত পারে। 


আধুনিক লেখকরা 


আধুনিক কালের বিশিষ্ট সাহিত্যিক ধার।, অনেকেই তার! শিশু-সাহিত্যে 
কিছু কিছু সম্পদ দিয়েছেন। শৈলজানন্দের “ভুতুডে বই”, প্রেমেন্্র মিত্রের 
পি'পড়ে পুরাণ”, অনিস্ত্যকুমার পেনগুপ্তেব “ওভার-কোট?, শিবরাম চক্রবর্তীর 
ভোতীর সঙ্গে হাতাহাতি” “বাজার করার হাজার ঠ্যালা” “বাড়ী থেকে 
পালিয়ে” বুদ্ধদেব বন্গুর শনিবারেব বিকেল” সত্যিকার ভালো লেখা । 

সুনির্ষল বন্ঃ ফটক বন্দ্যোপাব্যায়, প্রতাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কষ্দয়াল 
বন ছোটদের জন্তে অনেক মনোবম কবিত! সিখেছেন। সুনির্যল বস্থ ও অখিল 
নিষ্বোগী লিখেছেন অনেক নাটক ও নার্িকা এবং গল্পে রবীন্ত্রলাল রায়, 
স্বকুমার দে সরকার, নীহাররঞ্জন গুপ্ত; নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রলাল ধর 
খ্যাতিমান হয়েছেন। সুকুমার দে সরকার জীব-জন্তর গল্পে, নীহাররঞ্জন 
গোয়েন্দ।-গল্পে এবং ধীরেন্্রলাল যুদ্ধের গল্পে কুশলী কলমের পরিচয় দিয়েছেন । 
'রবীন্দ্রলাল। নারায়ণ, ছু-জনেই ছোটদের উপযোগী হাসির গল্প লিখেছেন প্রচুর | 


শগান-বিজ্ঞান 
আজকের শিশু-সাহিত্যে গল্প-কবিতা ছাড়াও বছ প্রয়োজনীয় জিনিস 
এসেছে | তার মধ্যে প্রধান হল দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ও অগ্রগণ্য বইগুলি 
১১ 


১৬২ বাংল সাহিত্যের ভূমিকা 


ছোটদের মতো! করে পুনলিখন এবং দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য ও জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি সরল সহজবোধ্য ভাষায় প্রচার । এই ছু-দিকেই 
আমাদের শিশু-সাহিত্য বিশেষ সমৃদ্ধ হয়েছে । “ইলিয়াড” “ওডেসী” রামায়ণ» 
'মহাতারত+ “কথা-সরিৎ-সাগর', 'রাজতরঙ্গিলী” “শাহনামা? প্রভৃতি প্রাচীন 
গ্রন্থের, অথবা! সেক্সপীয়ার, কারতাস্তিস, মলেয়ার, গ্যেটে, তিক্তর হুগো, 
ডিকেন্স, গোগল, টলস্ট্ প্রমুখ ইউবোপীয় সাহিত্যরথীদের রচনাবলীর শিশু 
ও কিশোর পাঠ্য সংস্করণগুলি সত্যকার প্রশংসনীয় জিনিস হয়েছে । এছাড়া 
পৃথিবীর ইতিহাস” জ্ঞান-বিজ্ঞানের কি ও কেন+, “পৃথিবীর সেরা সাহিত্য+, 
“দেশ-বিদেশের শিল্প ও শিল্পী” অজন্র বই বেরিয়েছে এবং ভালো বইয়েরও 
অভাব নেই তার মধ্যে । 

একটু আগেকার হলেও, রজনীকান্ত গুপ্তের “আর্যকীতি', বীবমহ্মি? 
প্রভৃতি এ্রতিহাসিক কাহিনীগুলি, অথব1 রামেন্দ্রতুন্দর জিবেদী ও জগদানন্দ 
রাঁষেব বৈজ্ঞানিক নিবন্ধগুলি, বিশেষ কবে দ্বিভীযেব “গাছ-পাল।” “পোকা- 
মাকড” গ্রহ-নক্ষত্র সত্যিকার মূল্যবান বই। পি'পড়েদেব সম্বন্ধে মনোজ্ঞ 
বৈজ্ঞানিক কাহিনী গিরীন্দ্রশেখর বস্থুর লাল-কালো” এবং যামিনীকাস্ত সোমেব 
অনুপম জীবনী "ছেলেদের রবীন্দ্রনাথের কথাও নিশ্চয় অনেকের মনে পড়বে। 

যোগেক্্রলাথ গুপ্ত সম্পাদিত ছোটদের বিশ্বকোষ শিশু-ভারতী'র এবং 
বঙ্গীষ বিজ্ঞান-পরিষদ' কতৃক প্রকাশিত মাসিকপত্র 'জ্ঞান-বিজ্ঞান' কিংবা 
সুধীরচন্ত্র সরকার সম্পার্দিত “মৌচাক এবং 'শিশু-সাথী” “রামধছ” পশ্ুকতারা?, 
“পাঠশালা! প্রভৃতি শিশু-পত্রিকার সঙ্গে ত পরিচয় আছে ছোট-বড সকলেরই । 
বিভিন্ন সংবাদপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত সাপ্তাহিক শিশু-বিভাগগুলিও নিয়মিত 
সাহিত্য পরিবেষণ করছে । 
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অলম্মম্সাহুভ্রেন্স 


স্বঃ অঃ ১৭৫৭-_পলাশীর যুদ্ধ । পিরাজউদ্দৌল্লার পরাজয় এব: ইন্ট ইত্ডিয়া 
কোম্পানির জয়লাত। 


১৭৭৩--রেগুলেটিং এর এবং কোম্পানি কতৃক বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার 
দেওয়ানী লাত। 

১৭৭৪---কলিকাতাষ সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠা । 

১৭৮১-_কলিকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা । 

১৭৮৪--কলিকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা! । 

১৭৯৩-_চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও নৃতন জমিদার শ্রেণীর পত্তন । 

১৮০০--কলিকাতায ফোট উইলিয়াম কলেজ। অধ্যক্ষ উইলিয়াম কেরী। 
প্রথম বাংলা গদ্ধ রচন| | রামরাম বস ও মৃত্যুঞ্জয় 

১৮০০-_প্ীরামপুবে প্রথম বাংলা ছাপাখানা এবং পঞ্চানন কর্মকার কতৃক 
বাইবেল মুদ্রণ | 

১৮১৭--হিন্দ্ু কলেজ স্থাপন | 

১৮১৮-_প্রথম বাংলা সংবাদপত্র £ সমাচার দর্পণ | 

১৮২৩--লর্ড আমহাস্ট্কে লিখিত রামমোহন রাযষের শিক্ষাসংস্কার-সন্বন্ধীয় 
পত্র এবং আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তন । নানা স্থানে কলেজ স্থাপন । 

১৮৩০--ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা । সনাতনী ও ব্রাহ্মদের বিবাদ । সতীদাহ্‌- 
নিরোধ আইন । 

১৮৩৫--কলিকাতা যেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা । উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম ও 
সরকারী তাষাবূপে ইংরাজী প্রবর্তন । 

১৮৩৯--আদি ব্রাঙ্গসমাজ। দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয় দত্ব | বিজ্ঞান ও ধর্মশাস্তর- 
বিচার । তন্ববোধিনী পত্রিক!। 

১৮৪৯-__বেখুন কলেজ ও বাংলাদেশে নারীশিক্ষা। 

১৮৪৬--ওহাবী বিদ্রোহ । তিতু মীর । 

১৮২৩--ভারতে রেলপথ প্রবর্তন । 

১৮২৬-বিধবা-বিবাহ আইন প্রবর্তন। বিদ্তাসাগর | 


১৬৮ ংল! সাহিত্যের ভূমিকা 


ছঁঃ অঃ ১৮৫৭--সিপাহী বিদ্রোহ । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্টা। 
ডাকব্যবস্থা প্রবর্তন । 

১৮৫৮--কোম্পানির হাত থেকে সরাসরি বৃটিশ সম্রাঙ্জীর হাতে ভারত- 
শাসন তার গ্রহণ । 

১৮৬০-_নীল বিদ্রোহ । হরিশ মুখাজী ও হিন্দু পেটি,য়ট পত্রিকা । 

১৮৬৮-_হিন্দুমেলা । জাতীধতাব প্রতিষ্ঠা । 

১৮৭২--অসবর্ণ বিবাহ আইন প্রবর্তন | 

১৮৭৬--তাবতীষ বিজ্ঞান পরিষদ স্থাপন । ডাঃ মহেন্রলাল সরকার । 

১৮৮৩--ইল্বাট বিল আন্দোলন । 

১৮৮২-_ জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা । আনন্দমোহন ও সুরেন্্রনাথ। 

১৮৯৪-- বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ | বামকঞ্চ আন্দোলন বিবেকানন্দ ও 
অভেদানন্দ | 

১৯০২--ডন সোসাইটি ও সভীশ মুখোপাধ্যায় | 

১৯০৫--বঙগতঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন । বিদেশী পণ্য বঙ্জন | 

১৯০৭-_বাংলায় বিপ্লববাদ | অঙ্শীলন ও যুগাস্তব দল। অববিন্দ ও বিপিনচন্তর | 

১৯১১--কলিকাত থেকে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তর । বিহার, উদ্িদ্য/ ও 
আসামের পুথক পৃথক প্রদেশব্ধপে জন্ম । এই তিনের সঙ্গে বাংলার 
অনেকাংশ সংযোগ । 

১৯১৩-_ রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার লাভ | 

১৯১৪-_প্রথম মহাযুদ্ধ এবং জাতীয় জাগরণের নু'হন অধ্যায় । 

১৯২২--অহিংস অসহযোগ এবং গান্ধী ও চিত্তরঞ্জন । 

১৯৩০-টট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লু$ন। মেদিনীপুবে সন্ত্রাসবাদ । 

১৯৩৫--ভারত শাসন আইন । প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠা । বাংলায় 
লীগ মন্ত্রিসত! ও সাম্প্রদায়িকতা | 

১৯৪২-- আগস্ট বিদ্রোহ 1 পঞ্চাশের মন্বস্তর | 

১৯৪৭--তারত বিতাগ এবং ইংরেজ শাষনাবসান | 

১৯৫০-_ছুই বাংলা ও পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বান্ত আগমন। 

১৯৫৭--সীমানা কমিশনের রায়ে পুরুলিয়ার পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যাবর্তন | সরকারী 
ভাষা! কমিশন ও রা্ুতাবা আন্দোলন । 
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সময়াঙ্ুক্রেম ১৬৯ 


লাম্মস্সিক্ষ স্পক্জে 
মার্শম্যান : দিগ্দর্শন 
রামমোহন রাষ £ স্বাদ কৌমুদী 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত £ সংবাদ প্রভাকর 
অক্ষয়কুমার দপ্কু £ তরৃবোধিনী 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র £ বিনিধার্থ সংগ্রহ 
প্যারীাদ মিত্র £ মাসিক পত্র 
বঙ্ষিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় £ বঙ্গদর্শন 
দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর £ ভারতী 
রাষানন্দ চট্টোপাধ্যাষ ই প্রবাসী 
প্রমথ চৌধুরী £ সবুজ প্র 
দীনেশরঞ্ন দাশ: কলোল 
তারানাথ রায়: আতন্শক্তি 


৩নহস্বাকঞ্পভ্ 


মার্শম্যান £ সমাচারদপণ 
যোগেন্দ্রনাথ বিগ্ভাভুবণ £ £সামপ্রকাশ 
যোগেন্দচন্্র বসু £ বঙ্গবাসী 
রষ্কুষার মিত্র £ লঞ্জীবশী 
কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ £ ভিতবাদী 
কুষ্ণকমল তট্টাচার্য : বসুমততী 
বক্ষবান্ধব উপাধ্যায় : সন্ধ্যা 
ভূপেন্্নাথ দত্ত : যুগান্তর 

গোপাল সান্তাল ১ বঙ্গবাণী 


এএম ক্চাশ্ণ 


রামরাম বস £ প্রতাপাদিভ্য-চরিত্র 
মৃড্াপ্জয় বিগ্ালংকার ; রাজাবলি 
রামমোহন রায় ১ বেদাস্তসার 
বিষ্ভাসাগর £ বাঙ্গালার ইতিহাস 
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অক্ষয়কুমার দত্ত £ বাহ্ৃবস্তর সহিত মানব- 
প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার 

রামনারাযণ তর্করত্ব ঃ কুলীন-কুলসর্বন্ব 

টেকটাদ £ আলালের ঘরের ছুলাল 

দীনবন্ধু মিত্র £ নীলদর্পণ 

মাইকেল মধুহ্ছদন £ মেঘনাদবধ কাব্য 

কালীপ্রসন্ন সিংহ £ হুতোম প্যাচার নক্সা 

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় £ ছুর্গেশনন্দিনী 

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় : স্বর্ণলতা 

দ্বিজেন্ত্রনাথ ঠাকুর  স্বপ্নপ্রয়াণ 

হেশচন্দ্র বন্্যোপাধ্যায £ বুত্রমংহার 

বঙ্িমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় £ কুঞ্ণকান্তের উইল 

বিহারীলাল চক্রবতী : সারদামঙ্গল 

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় £ আনন্দমঠ 

নবীনচন্ত্র সেন ১ টৈবতক 

গিরিশচন্ ঘোষ £ প্রফুজ 

নবীনচন্দ্র সেন £ কুরুক্ষেত্র 

নবীনচন্দ্ব সেন : প্রতাম 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর £ গোরা 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতাঞ্জলি 

অমুতলাল বস্তু : খাস দখল 

দ্বিক্ষেন্্লাল রায় : সাজাহান 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর £ বলাকা 

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যাষ £ পথের দাবী 

নজরুল ইসলাম £ অগ্নিবীণা 

রষীন্্রলাথ ঠাকুর £ শেষের কবিতা 

রবীন্্দাথ ঠাকুর £ রাশিয়ার চিঠি 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর £ প্রান্তিক 


হকারের 


০০৮০-৬০০ 


রাজনারায়ণ বসু 
রামগতি শ্টায়রত্ 
রমেশচন্দ্র দত্ত 
দীনেশচন্দ্র সেন 
স্ুশীলকুমার দে 
মণীন্দ্রমোহন বন্থু 
শশিভৃনণ দাশগুপ্ত 
আশুতোষ ভটাচার্ষ ঃ 
প্রমথনাথ তর্কভূষণ 
রাধাগোবিন্দ নাথ 
ব্রজেন্ত্রনাথ বান্যোপাধ্যায় £ 


শুভ গঞ ৬ গ্ঞ ডু 


৬ 


ডি 


হরিমোহন মুখোপাধ্যাঘ £ 
অনাথকম্ঃ দেব 
হারাণচন্ত্র রক্ষিত 
নগেন্দ্রনাথ চট্োপাধ্যাষ 
বিহারীলাল সরকার 
নগেন্দজনাথ সোম £ 
যোগীল্রনাথ বসু 
শশান্ধমোহন সেন 
শচীশচন্্র চট্টোপাধ্যায় 
অক্ষয়কুমার দত্বগপ্ত 
সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত 


স্ুশীলকুমার দে 


মন্মথনাথ ঘোষ 


এ 
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বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক বন্তৃতা 
বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাৰ 
14169780015 01 139706%1 

বঙ্গতাম! ও সাহিত্য 

7711980৮091 7139205811৬ 81919,519]12 
[১096-01)81687585, 38108]158 0016 
()0508176 1২011010558 00185 

বাংল! মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস 

বাংলার নৈঞব ধর্ম 

গৌড়ীয় বৈষবধর্ম 

বঙ্গীষ নাট্যশালার ইন্িহাস 

বাঙ্গাল! সাময়িক পত্রের ইতিহাস 
বঙ্গভাষার লেখক 

বঙ্গেব কবিতা 

তিক্টোরিয়! যুগের বাঙ্গাল! সাহিত্য 
রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 
বিদ্যাসাগর 

মধুস্মৃতি 

মাইকেল মধুস্থদন দত্তের জীবনচরিত 
মধুস্থদন 

বঙ্কিম-জীবনী 

বহিম-প্রসঙ্গ 

বঙ্কিমচন্দ্র 

দীনবন্ধু মিত্র 

কবি হেমচন্তর 

রঙ্গলাল 

কালীপ্রসঙ্গ সিংহ 


১৭২ বাংলা সাহিত্যে ভূমিকা 


হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 
দেবকুমাব বাষচৌধুবী 
নলিশীবঞ্জন পণ্ডিত 
প্রিষলাল দাশ 

7) ও. 11070201901) 


প্রভাতকুমাব মুখোপাধ্যাষ 
বিনয়কুমাব সবকাব 
শবেন্্রনাথ দাশগুপ্ত 
নীহাবরঞ্জন বায় 
সুবোধচন্্র সেনগুপ্ত 
মাথনলাল বায়চে'ধুবী 
যোগেল্্সনাথ গুপু 
প্রিয়বঞ্জন সেন 


সুশীলকুমাব দে 


আীকুমার বন্য্যোপাধ্যাঘ 
হবপ্রসাদ মিত্র 

শশিলুষণ দাশগুপু 
বথীন্দ্রনাথ বাষ 

আব্দুল ওদুদ 

রমেশচন্ত্র মজুমদার 
নীহারব্জন বায় 
সনীতিকুমাবর চটে পাধ্যায় 


স্ুকুমাব সেন 
উপেন্দ্রনাথ তট্টাচার্য 
ব্রিপুবাশঙ্কর সেন 


গিবিশ-প্রতিভা 
দ্বিজেন্্রলাল 
কাস্তকবি বজনীকান্ত 
এষাব কবি 


1881)100780801) 180079, 
1119 1১০০ & 1)707)8619 


ববীন্ত্র-জীবশী 

ববীন্জ্র-সাঠিত্যে তাবতৈব বাণী 
ববি-দীপিতা 

ববীন্দ-সাহিত্যেব ভূমিকা 
শবৎচন্দ্র 

শবৎসাহিন্যে পিতা! 

বঙ্গের মহিল! কবি 


99610, 101061706 17 13810281। 
1,160%৮016 


1382081) 1১109186019 10 0186 
১২11100991761) €01)00ট৮, 

শঙগালা সাহিত্যে উপগ্ভাতসব পাবা 
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কড়চা--গোবিন্দ কর্মকা ৩১ 
কড়চা--মুবাবি গুপ্ত ৩১ 
কথকতা ৬৭১ ১২৭ 
কথামালা -_বিস্তাসাগৰ ৭১১ ১৫৮ 
কথা-সবিৎ-সাগব ১৬২ 
কথোপকথন--কেবী ৭০ 
কদলীপত্বন ১০ 
কনকাঙ্্রলি ১১১ 
বনাড়ী ৭ 
কণিক্ক ৬ 
কপালকুণ্ডলা_ বঙ্ধিম ১৩৯ 
কবিওয়াল। ৫৭১ ৬০ 
কবিকঙ্কণ যুকুন্বাম . ৩১১ ৩৪১ ৩৬, 

৩৭) ৩৮১ ৪২. 
কবিকাহিনী-দীনেশচবণ বস্থু ১০৬ 
কবিগান ১২৭ 
কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ ৪২ 
কবিবাজ কৃষ্খদান ২৬ 
কবিরাজ গোস্বামী ৩১) ৩২ 
কমলাকাস্ত ২৪৪ ৭৩ 


কমলাকাস্ত কেবি £ উমাসঙ্গীত-বচক) 
৪৯5 ৫০১ ৫১১ ৫8১ ৬০ 
ফমলাকাস্ত, কমলাকাস্ত্ের দপ্তব 
»্বঙ্কিমচন্ত্র ৭৩) ৭৪) ১৫৩ 
১২ 


১৭৭ 
কমলে কামিনী (যাত্রা ) ১২৭ 
কমিক নাট্য ১৩০ 
কধলাকুঠি--শৈলজানন্দ ১৫৫ 
কবিম সেখ--জলধব সেন ১৪৫ 
করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৮ 
কর্ণকুস্তী-সংবাদ--ববীন্দ্রলাথ ৯৪১ ১০৪ 
কর্ণগড় ৩৮ 
কর্ণপুবঃ কবি ৩১ 
কর্ণাটক ১৫ 
কর্ণন্থব্র্ণ ৮০১ ১88 
বর্ণসেন ৩৭ 
কর্ণার্জুন (কাব্য ) 
_--বলদেব পালিত ১০০ 
কর্ণার্জুন (নাক )--অপবেশ ১১৪ 
কর্ণামৃত ১৫১ ২৬ 
কলকাতা হি 
কলকাচা বিশ্বন্থ্যিলয় ৮৩ 
কলিঙ্গ ২ 
কল্সতক--ইন্দ্রনাথ ১৯২, 
কল্লোল ৮১১ ৯১১ ১৪৮১ ১৫৫১ ১৮৬ 
কম্তবী-গোবিন দাস ১০৯, ১১১ 
কাকজ্যোৎসা-অচিন্ধ্যকুমাবক ১৪৮ 
কাগজেব নৌকা-ববীন্দ্রনাথ ১৫৮ 


কাক্তবী _ সৌবীন যুখোপাধ্যায় ১৪৭ 


কাঞ্চি-কাবেবী ৯৫ 
কাঠ-খডকেবোসিন 

-অচিস্ত্যকুমাব ১৫৬ 
কাখি ১ 


কাদশ্ববী--তাবাশংকর তর্কবন্ত্ 
৭৩১ ১৩৬) ১৩৮, ১৫৮ 


১৭৮ 


কাবুলিওয়ালা-_রবীন্দ্রনাথ 


১৪১ 


ংলা সাহিত্যের ভূমিকা 


কাশী ২১ ২৭ 


কাব্যকুমুমাঞ্জলি-_মানকুমারী বন্দু ১১৪ কাশীদাস, কাশীরাম, কাশীবাম দাপ 


কাব্যজিজ্ঞাসা-_-অতুল গুপ্ত ৭৯ 
কাব্যনাট্য ১৩৩ 


কাব্যবিশারদ, কালী প্রসন্ন ১২০ 
কামন্ধপ ২ 
কামিনী-কাঞ্চন-_হাবান বক্ষিত ১৪৫ 
কামিনী রায় ১১৩ 
কায়কোবাদ? কৰি ১১৪ 
কায়াসাধন মন্ত্র ১৩ 
কারতাস্তিস ১৬২ 
কারাকাহিনী-_ অরবিন্দ ৭৭ 
কারাগাব-মনথ রায় ১৩৫ 
কারতিকচন্ত্র দাশগুপ্ত ১৫৭ 
কালচক্রযান ৯ 
কালাচাদ- যোগেন্দ্র বসু ১৪২ 
কালান্তর--রবীন্ত্রনাথ ৭৫ 
কালাপাহাড়--গিরিশ, ১৩১ 
কামি-কলম ৯১) ১৪৮১ ১৫৫১ ১৫৬ 
কালিকা, কালী ১১১ ৪৯১ ৫9 
কালিদাস ৬ 
কালিদাস রায় ১১৪ 
কালীঘাট ১৪১ 
কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ৮৯ 
কালীপ্রসন্ন ঘোষ ৬৯১ ৭২১ ৭৩) 
৮৪: ৮৭ 

কালীপ্রসন্ধ সিংহ, কালী সিংহ ৬৮, 
কত ১৩২১ ১৪০ 


কার্গী মির্জ] ৪৯১ ৫৭) &৮) &৯ 
কাপিরী (ভাষা) ৭ 


২১১ ২৪) ২) ৬০ 


কাশীদাসী মহাভারত ২৪ 
কাসিমের মুরগী-_মুধীন্ত্র ঠাকুর ১৫৩ 
কাহ্ষপাদ ১০ 
কিরণঠাদ দরবেশ ১১২ 
কিরণধন চট্টোপাধ্যায় ১১৫ 
কিশলয়-_মহেম্ত্র রায় ৭৯ 
কিস্সা, কিস্স৷ কাব্য ৫৬ 
কিস্সা সাহিত্য ১৩৫ 
কীর্তন ১২৭ 
কীর্তনেব সুব ১১৭ 
কুইন্টিন ডারওয়ার্ড (29177 
1)01৮/810) ১৩৯ 
কুঙ্কুম--গোবিন্দ দাস ১১১ 
কুমাবিল ভট্ট ৫ 
কুমীবেব পুজা 8৪ 
কুমুদরঞ্জন মল্লিক ১১৪ 
কুমুদের বন্ধু- প্রভাত মুখোপাধ্যায় 
১৪২ 
কুরুক্ষেত্র (কাব্য ) ৯৮১ ৯৯ 
কুরু; কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ১) ৯৯ 
কুলদারঞ্জণ রায় ১৬ 


কুলীনকুলসর্বস্ব--রামনারায়ণ 

৭০) ১২৬) ১২৭ 
কুলীনগ্রায ২৩ 
কুন্মমকুমারী, কুদমকুমারী দেবী ১৪৫ 
কত্তিবাস ৩) ২৯) ২২৫ ২৩) ৪৭ 
কতিবাসী রামায়ণ ২২) ২৪ 


শবন্থচী 


কপণ-্মলেয়ার ১৩৩ 


কপণের ধন--অমূতলাল ১৩৩ 


ক্ষ ১১ ১৮) ২০) ২৪১ ২৭ 
২৮১ ২৯১ ৩০১ ৫৮ 
কককখল ৪৯ 


কুষ্কাস্তের উইল--বঙ্িমচন্্র 
১৩৬১ ১৩৯১ ১৪৩ 


কষ্ণকিষ্কর ২৫ 
কৃঙ্খকীর্তন ৭) ১৯১ ২০ 
কষ্চকুমার মিত্র ৮৯ 
কঞ্কুমারী--মাইকেল ১২৮ 
কৃষ্ণচন্দ্র, মহারাজ ৪০ 
কষ্ণচন্্র মজুমদার ১৫৭ 
কষ্নয়াল বন ১৬৩১ 
কুঞ্খজদাস ২৬১ ৩৩ 
কষ্ণদাস কবিরাজ ২৬১ ৩১ 
কষ্খদাস পাল ৮৯ 
কঞ্চনগর ৪১ 
কৃষ্ণনগর কলেজ ৬৩ 
কষ্ণনগর-রাজকুমাব (সুন্দর) ৪১ 
রুষ্খবিলাস কাব্য ২৫ 
কঙ্খচলীলা ১৬১ ৯৯ 
কষ্ণমঙ্গীত ৫৭ 
কেতকাদাস ৩৪১ ৩৫ 
কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫০ 
কেঁছুলি ( উড়িয্যা ) ১৬ 
কেছুলি (বীরভূম ) ১৬ 
কেলিলওযার্থ (19031 ০0:৮৮ ) ১৩৮ 
কেন্ুবিষব ( উড়িস্যা ) ১৬ 


কেরী 


৬৫১ ৬৬১ ৬৯১ ৭০ 


১৭৯ 
কেশবচন্দ্র সেন, ৬৪১ ৮৩ 
কৌৎ ১৩৯ 
কোমস ৯৮ 
কোল (ভাষ! ) থ 
কৌতুক-গল্প ১৪১ 
কৌলীন্ত, কৌলীন্প্রথা 
২১৯ ৫5 ১৫১ &৩১ ৬০ 
ক্রন্দসী--নুধীন দত্ত ১১৫ 
ক্ল্যাসিকসের আদর্শ ১১৪ 
ক্ল্যাসিক্যাল সাহিত্য ৯৬, ৯৭, ১৩৬ 
ক্ল্যাসিক্যাল সুর ১১৭ 
ক্ত্রবীর--তৃপেন্্রনাথ ১৩৫ 
ক্ষিতিমোহুন সেন ৭৯ 
ক্ষুধিত পাষাণ- রবীন্দ্রনাথ ১৪১ 
ক্ষীরের পুতুল--অবনীন্ত্রনাথ ১৫৯ 
ক্ষীবোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ১২৩১ ১২৬, 
১৩২) ১৩৩১ ১৩৪১ ১৩৪ 
ক্ষেমানন্দ ॥ ৩৪, ৩৫ 
খ 
থসডা--অমিয় চক্রবর্তী ১১৫ 
খাপছাড়া-্রবীন্দ্রনাথ ১৫৮ 
খিলজী সুলতান ৪৫ 
খুলনা ১ 
খুষ্টজনা ৬ 
ৃষ্টধর্ম ৬৮১ ৮১ 
খৃষ্টান পান্দ্রী, থৃষ্টান ৮১১ ৯৬ 
তৃ্টান মশনারা ৬৮ 
খোকার ধনবাসস্রবীন্রলাথ ১৪৮ 
খোষট্টাই সরবত--মগিলাল ১৬১ 


১৮৩ 
গা 
গঙ্গা--সমবেশ বনু ১৪৯ 
গঙ্গানাথ পণ্ডিত ২৭ 
গঙ্গারীঢ ১ 
গজল ১২৫ 
গজেন্দ্রকুমার মিত্র ১৫৬ 
গভ্ডলিকা--পবশুরাম ১৫৬ 
গণদেবতা--তারাশংকর ১৪৮ 
গণপতি ঠাকুর ১৭ 
গণেশ, রাজা ২২) ৬০ 
গতিয়ে ১৫০ 
গদাধর (কাশীরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) ২৫ 
গদাধর (স্বর্ণলতা ) ১৪১ 
গয়া ২৭ 
গল্প গুচ্ছ--ববীন্দত্রনাথ ১৫২ 
গল্পসল্প--এ ১৫৮ 
গাছপালা-জগদানন্দ ১৬২ 
গান্ধারীব আবেদন ১৩৪ 
গান্ধী-আন্দোলন ৮১ 
গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় ১১২ 
গিরিশ (চরিত্র ) ১৪৭ 


খিবিশচন্দ্র গিরিশচন্ত্র ঘোষ ৬৬) 


১১২১ ১২৩; ১২৬৭ ১৩০) 

১৩২) ১৩৩) ১৩৪১ ১৩% 
গিরীন্্রমোহিনী দাসী ১১৩ 
গিরীন্রশেখর বস্থু, ৭৭১ ৭৮) ১৬২, 
গিয়ানুদ্দীন ইলিয়াস ৩ 
গীতগোবিন্দ,) শীতী ১৮ ১৬) ১৭ 
২০১ ২৪ 

স্বীতসাহিত্য 8৯ ৬০ 


বাংল! সাহিত্যেব ভূমিকা 


গীতাঞ্জলি--রবীগ্রনাথ ১১৮ 
গীতাব ভূমিকা--অববিন্দ ৭৭ 
গীতালী -ববীন্দ্রনাথ ১১: 
গীতি-নাট্য ১৩৩ ১৩৪ 
গীতিমাল্য-_ববীন্ত্রনাথ ১১৮ 
ওজ্রাট ৮৯ 
গুজবাটা ৭ 
গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য ৮৫ 


গুণরাজ খ (মালাধব বনু) ২৩ 


গুপ্তধন--ববীন্দ্রনাথ ১৪১ 
গুপ্তযুগ, গুপ্ত-শাসন &) ৬০ 
গুপ্ত সম্ত্রাটগণ, গুপ্তসাম্রাজ্যা ২১৯ 
গুরুপদয় দর চিঠি 
গৈবিক পতাকা-শ্চীন সেশগুপ্ত ১৩৫ 
গাগল ১৬২ 
“গাডায় গলদ--ববীন্ত্রনাথ ১৩৪ 
গোপাল উড়ে ৫৯১ ৬০) ১২৭ 
গাপাল ভট্ট ২5 
গোপাল হালদাব ১৪৯ 
গোপী, গোপীভান ২৪১ ২৭১৯ ২৮ 
গোপীর্চাদ ১২ 
গোর গোল! ১৪৬ 
গোবিন্দ কর্মকার ৩১ 


গোবিন্দচন্দ্রঃ পগাবিনচন্দ্র দাস ৯২১ 
১০৮১ ১০৯১ ১১০১ ১১১ 

গোবিন্দদাস ১৭) ১৮১ ২৬১ ২৮ 
২৯) ৩৩১ 5০ 
গোবিদ্দরাম-পাঁচকড়ি দে ' ১৪% 


গোবিন্দ রায়। গোবিশ্বচচ্জর রায় ১০৫, 
১৯৬) ১১% 


গোয়েন্দা-উপন্তাস ১৪৫ 
গোয়েন্া-কাহিনী ১৪৫ 
গোবক্ষনাথ, গোরক্ষপুর ১২১ ১৩ 
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প্রভাম-নবীনচন্ত্র সেন ৯৮১ ৯৯ 
প্রমথ চৌধুরী ৬৬) ৬৭১ ৬৯, ৭৬, 
৭৮) ৭৯) ৯০) ১৫০১ ১৫৪ 

প্রমখনাথ বিশী "৮০১ ১৩৫১ 
১৪৯১ ১৫৬ 

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী ১১৩ 
প্রথপ্দাচরণ শেন ১৬০ 
প্রমীলা ৭০ 
প্রমীলা নাগ ১১৪ 
প্রয়াগ ২৭ 
প্রলয়তত্ত ১৪ 
প্রসন্নময়ী দেবী ১১৪ 
প্রহসন ১২৯) ১৩৩ 
প্রাব্য-বঞ্ধিম উপন্ধাস ১৩৭ 
প্রাকৃ-রবীন্ত্র কবিগণ ৯৮ 
প্রাকৃ-রবীশ্্র পৰ ৯৯ 
প্রাকৃত) প্রারহ পেঙ্গল &১ ৬১ ৭ 


প্রাগোউহাসিক-মাণক 


বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪৬ 
প্রাটীন সাহিত্য-ববীন্ত্রনাথ ৭৫ 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য--বিবেকানন্দ ৭৭ 
প্রায়শ্চিত্ত-_রবীন্দ্রনাথ ১৪৩ 
প্রিয়ন্কর দাস ২৩ 
প্রিয়নাথ সেন ৭৬১ ৯০১ ১১৩ 
প্রিয়ঘদ] দেবী ১১৪ 
প্রেতপৃজা ৪ 
প্রেমবিলাপ ২৬ 
প্রেমলীলার পদ ২৬ 
প্রেম"নজীত ১২১ 


প্রেমাংকুর আত 


১৪৭) ১৪১১ ১৪ 


১৮৯ 


প্রেমেন্ত্র মিত্র ১১৪) ১৩৭) ১৪৮, ১৪৯১ 
১৪১, ১০$) ১৫৭১ ১৬১ 


ফ 


ফকির 

ফটিক বন্দ্যোপাধ্যায় 
ফণীন্দ্রনাথ পাল 
ফণীমনস1--নজরুল 
“ফরাসী € ভাষা ) 
ফরাসী সাহিত্য 


ফপিল--স্বুবোধ ঘোষ 


ফাস 


ফুলরেণু- গোবিন্দ দাস 


ফুলিয়! 


১৬১ 
১৪৭ 


১১৫. 


১৫০ 
১৫৬ 
৭ 
১৯১১ 
২. 


ফুলের মৃল্য-প্রতা 5 মুখোপাধ্যায় ১৫২ 


ফুলপব 


ফেবাবী ফৌজ--প্রেমেন্্র মিত্র 


যেরুসা গ্রাম 
ফে্ুল্লা 


ফোট উইলিযাম কলেজ। 


ফ্রয়েডবাদ 
ফ্রষেডীয় বিজ্ঞান 


বঙাল, বঙালী 
'বক্তিয়ার খিলজী 
বগী-বিদ্দীর লড়াই 


বঙ্কিম, বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্চিমচন্র 


৬৫১ ৬৬১ ৬৮১ ৭০১ 


চট্রোপাধ্যয় 


৩৬ 
১১৫ 
১২. 
১৩ 
৬৩ 
১৪৬ 
১৪৮ 


৯৭ 
১৩৪ 


১৯০ 


৯৩) ৯৪১ ৯৫) ১০১১ ১১৬১ ১১৮১ 
১২৯১ ১৩৬) ১৩৮১ ১৪০) ১৪১১ 
১৪৩১ ১৪৬) ১৪০১ ১৬৮ 


বস্কিম-যুগ ৬৯) ৭৩১ ৯০) ১১৮ 
বঙ্কিমী আদর্শ, বহ্িমী স্টাইল ৭৬১ ১৪০ 
বঙ্কিমোত্বর লেখফগণ ১৪৪ 
বঙ্গদর্শন ( মাসিকপত্র ) ৭৫) ৮১১ 
৮৫) ৮৭১ ৯০ 
বঙ্গবাণী ( সংবাদপত্র ) ৮১৪ ৯০ 
বঙ্গবাপী( তউ ) ৮১৮৮১ ১৪২ 
বঙ্গবিজেতা--রমেশ দত্ত ১৪০ 
বঙ্গবিভাগ, বতঙগ, বঙ্গতঙ্গ 
আন্দোলন ৬৫ 
বঙ্গতাষাভিধান ৬৬ 
বঙ্গরাজ (পৌরাণিক যুগ ) ১ 
বঙ্গসুন্থরী--বিহারীলাল ১০৪৫ 
বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষদ ১৬২ 
বঙ্গে বগী-নিশিকাস্ত ১৩৫ 
বজমানূ ৯ 
বটতলা ২১ 
বড়বাড়ী--জলধর সেন ১৪৫ 
বড় চণ্তীদাস ১৫) ১৯১ ২০১ ৬০ 
বদন অধিকারী ৪৯, &৭ 
বধুবরণ--শৈলজানন্দ ১৫৫ 
বনতুলসী-কুমুদ রঞ্জন ১১৪ 
বনফুল ( বলাইচাদ মুখো') ১৪৯,১৪৬ 
বনবীর-রাজকুঞ্ণ রায় ১৩২ 
বনে-জঙগলে--যোগীল সরক্কার ১৫৮ 
বন্দিনী সুভড্রা--আশিষ $৭ ১৪৩ 
বন্দীর বন্ধনা-.বুদ্ধদেৰ ১১৪ 


ৰাংল। সাহিত্যের ভূমিকা 


বঙ্দেমাতরম্‌ ( গান ) ১১৮১ ১১৯১ ১৩৯ 


বন্দেমাতরম্‌ আন্দোলন ১০৭ 
বন্দেমাতরম্‌ (সংবাদপত্র ) ৮৯ 
বন্ধুবিয়োগে বিহারীলাল ১৪৪ 
বরদাচরণ মিত্র ১১২ 
বরদাপ্রসম্ন দাশগুধ ১৩৪ 
বরদাবাটী গ্রাম ৩৮ 
বরিশাল ৩৪১ ৬৪ 
বরেন বন ১৪৯ 
বর্ধশান ২৩১২৪১৩৪১৩৫১৪১ 
বর্ধমান-রাজকুমারী "(বিদ্যা ) ৪১ 
বর্ধঝান-রাজমহিষী ৪২ 
বলদেব পালিত ১০০ 
বলবান জামাতা-_প্রভাত মুখো. ১৫২ 
বলরাম পাপ ২৯ 
বলাইাদ মুখোপাধ্যায় ১৪৯, ১৪৬ 
বলাকা- রবীন্দ্রনাথ ১০৮) ১১২ 
বলিদান--গিরিশ ঘোষ ১৩১ 
বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭৬) ৯০) ১০৩ 
বল্লাল, বলাল সেন ২ ৫১ ১৫ 
বহ্ুমতী ৮১১ ৮৮ 
বন রামানন্দ ২৪ 
বহরমপুর কলেজ ৬৩ 
বহবিবাহ-নিবারণ ৮৩ 
বাইরন ৯৮ 


বাইরনের প্রতি--দ্বিজেন্্রলাল ১১২ 
বাউল ১৪) ৪৯) 8৪) ৫৫ 
বাউল গান, বাউল-সঙ্গীত 

৪৯; ৫8১ &৬১ ৬০১ ১৩৭ ১২৬ 


বাষউটল-পুর ১১৭ 


শবাশুচী 


বাংলা (ভাষা) 
ংলা গগ্যতাষ! ৭) ৬৯১ ৭৩ 
বাংলা বৈষব কাব্য ২০ 
বাংলা ভাষাতত্বের ভূমিকা 
স্থনীতিকুমার ৭৮ 
বাংলা শিক্ষক--রাধাকাস্ত দেব ৬৬ 
লা সাহিত্য ৫) ৫৬, ৬৭, ৬৯১ ১১৭ 
বাকুড়া ১৯১ ৩৫ 
বাঘপুজ। ৪ 
বাঙালী ও বাংল1--রাধাকম্ল 
মুখোপাধ্যায় ৭৮ 
বাঙালীর ব্বপাস্তর ৬৪ 
বাজার করাব হাজ্তার ঠ্যালা 
শিবরাষম ১৬১ 
১৪৭ 


৬১ ৯৭, ২১ 


বাজীকর- প্রেমাংকুর 
বাড়তির পথে বাঙালী-_ 
বিনয় সরকার ৭৮ 
বাড়ী থেকে পালিয়ে-- 
শিববাম চক্রবতী ১৬১ 


বাণশভট্ট ২ 
বাদী ও কল্যাণী-- 

রজনীকাস্ত সেন ১১২ 
বাণী রায় ১৪৬ 
বান্ধব (মাসিকপত্র ) ৮১১ ৮৭ 
বামাচার ৮৩ 
বামুনের মেয়ে--শরতচগ্র ১৪৭৭ ১৪৩ 
বারবতের ছড়। ৪৮ 
বারমান্তা ৩৩ 
াবথীকি ২ 


থালাশিক্ষ!-_রামনুন্দর বলাক ১৪৮ 


১৯১ 
বাশুলী, বাসলী ১৯ 
বাপবদত্তা ৯৫১ ১৩৬ 
বাহুবি ৩৪ 
বাছদেৰ ১ 
বানছছদেব ঘোষ ২৯ 
বাহ বস্বর সহিত মানব-প্রকৃতির 

সম্বদ্ধ-বিচার ৭২ 


বিচিত্র প্রবন্ধ রবীল্নাথ ৭৫ 


বিজয় গুপ্ত ৩৪, ৩৫) ৩৮, ৩৯, 


৬০) ৯৩ 
বিজয়চন্দ্র মজুমদার ৯০১ ১১২ 
বিজয় সিংহ ২ 
বিজয়া-সঙ্গীত ৫৩ 
বিদায়-অভিশাপ- রবীন্দ্রনাথ ১৩৪ 
বিদ্বা ৪৩ 
বিদ্ভাপতি ১৫১ ১৭৭ ২০১ ৩০) ৬০ 
বিদ্যাসাগব ৬৩) ৬৬১ ৬৭১ ৬৮১ ৭০১ 
৭১১ ৭২১ ৭৩১ ৭৪১৮৯) 
৮৬১ ৯০) ১৩৬১ ১৩৯৮, 
১৫৭১ ১8৮ 

বিদ্যাসাগরী বাংল! ভাঘ! বা স্টাইল 
৬৮১ ৭১১ ৭৩১ ৭ 
বিগ্যাতুন্দব ৪১১ ৪২১ ৪৭) ৪৯১ € ৩) 
&৯) ১২৭ 
বিধবাবিবাহ আইন ৬৩ 
বিধবাবিবাহ-প্রচার থ্২ 
বিধবাবিবাহ-প্রবর্তন ৮৩ 

বিধবাবিবাহ-বিষয়ক প্রস্তাব” 

বিদ্বীসাগর ৭৯ 


বিধুশেধর শাস্থ্ী ৯ 


১৯২ 


বিনয় সরকার, বিনয়কুমার সরকার 


৭৭) ৭৮ 
বিনিময়--সরেম্্বমোহন ১৪৫ 
বিনোদিনী--জগদীশ গুপ্ত ১৪৫ 
বিন্দুর ছেলে--শরৎচন্ত্র ১৫৩ 
বিপিনচন্ত্র পাল ৬৯, ৭৬) ৭৭, ৮৯১ ৯০ 
বিবাহের চেয়ে বড়--অচিন্ত্যকূমার 
১৪৮ 
বিবেকানন্দ ৭৬) ৭৭ 
বিভীষণ ২২ 
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যাষ 
১৩৭) ১৪৮১ ১৪৯ 
বিভ্ৃতিতূষণ মুখোপাধ্যায় ১৪৮১ ১৫৬ 
বিমলচন্দ্র ঘোষ ১১৫ 
বিমল মিত্র ১৪৯ 
বিয়ে পাগল! বুড়ো! ১৩০ 


বিশ্বকর্মার কর্মশাল। বর্ণন। ৯৮ 


বিষবুক্ষ-_বছ্িমচন্র ৮৭* ১৩৯ 
বিষ দে ১১৫ 
বিষুপুরাণ ১৬ 
বিষুপ্রিয় ২৭, ৩১ 
বিষ্ণরাম চটোপাধ্যাষ ১১৭ 
বিসকী ১৭ 
বিঙৃজন--রবীন্দ্রনাথ ৯৯১ ১৩১১ ১৩৪, 
১৪৩ 
বিস্বরণী-_মোহিতলাল ১১৪ 
বিহ্বার . ৬ 
বিহারীলাল, বিহারীলাল চক্রবর্তী" 


৬৬১ ৯২০ ৯৩, ৯৮১ 2০২) ১০৩) 
১৮৪/ ১০৫) ১৩৭; ১০১ ১৪১ 


বাংল! সাহিত্যের ভূমিকা 


বীণাবাঈ---প্রমথ “চীধুরী ১৪৪ 
বীতংস--নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ১৫৬ 


বীবরের বাসস্থান ১৫৮ 
বীরবল (প্রমথ চৌধুরী) ১৬৯, ৭৬ 
বীরভদ্র ১৬) ২৭ 
বীরভূম জেলা ১৬ 
বীরমহিম।-রজনীকান্ত গুপ্ত ১২২ 
বীরাঙ্গন! (কাব্য) ৯৭ 
বুড়ে। শালিকের ঘাড়ে রে 
-মাইকেল ৭৩ 
বদ্ধ, বুদ্ধদেব ৯১ ১১ 
বুদ্ধদেব-চরিত--গিরিশ ১৩১ 
বুদ্ধদেব বস্তু: ৭৯১ ১১৫১ ১৪৯% ০৩৪, 
১৫৭। ১৬১ 
বুর্জোয়।--মলেয়র ১৩৩ 
বৃক্ষপুজা ৮ 
বৃন্ ৯৭ 
বুত্রংহার (কাব্য) ৯৭৭ ৯৮ 
বুদ্ধের বচশ ৮৮ 
বৃন্দাবন ২৭) ২৯৭ ৩১ 
বুন্দানন পাস ২৬১ ৩০১ ৩১ 
বেখুন কলেজ ঙ৪ 
বদ ৬, ৬০ 
বেদেনী- তারাশঙ্কর ১৫৫ 
বেনের মেয়ে--হরপ্রসাদ শাস্্ী ১৪৪ 
বেদান্ত ধর্শুবাখ্যান ৮৪ 
বেস্থাস ১৩৯ 
বেলা--গিরিজ! মুখোপাধ্যায়. ১১২ 
বৈকুষ্ঠের খাতা--রবীন্দ্রমাথ ১০৪ 
বৈজয্ভী--গাবিদ্বচন্তা দানা ১১১ 


শব্দকুচী 


বৈদিক আখ ১১ 8১ ৫১ ৬ 
ধেদিক আর্ধপত্যত! ৬৩ 
বৈদিক সংস্কতি &১ ৯ 
বৈষ্ণব কবি ১৬১ ১৭১ ১৮ 
বৈঝব কবিতা ৪২১ &৪? ৫৭১ 

১১৪১ ১২৭ 
বৈধৰ ধর্ম ১৫) ২৪১ ২৭ 
বৈষ্ণব গান, বৈষ্ুব পদাবলী ৪৯, ১০৭ 
বৈষ্ণব বাৎসল্য-সঙ্গী ত ৫১ 
বৈষ্ণব তাবপাধন। ১৬ 
বৈষ্ণব মতাবলম্থী ১৫ 
বৈষব মহাজন ৫০ 
বৈষ্ণব সহজিয়! ১৫) ২৭ 
বৈষ্ণব সাহিত্য ৭) ২৬১ ২৮ 
(বাধি ১০ 
বোধোদয়--বিদ্যাসাগর ১৫৮ 


বৌঠাকুবাধীব হাট-বনীন্ত্রনাথ ১৪৩ 
বৌদ্ধ 


২১ &১ ৯2 ৯০১ 


১১) ৩৭5 ৫৪) ৬০ 


বৌদ্ধ গান ও দৌহ ৬৯ 
বৌদ্ধধর্ম &১) ৯১ ১০১ ১১১ ১৩ 
বৌদ্ধ ভিক্ষু ১৫ 
বৌদ্ধ শৃস্তাবাদ ১৩৬১৪ 
বৌদ্ধ সহজিয়া ২ 
বৌদ্ধ সহজিগীবাণ ৬০ 
বৌধায়ন সত্র ৪ 
ঘ্যাপজাক ১৬০ 
ব্রদধবূলি ১৮) ইন 
প্রজবেধু্কালিদাল রায় ১১৪ 
বগ্য়াখাল ৭ 


৯১] 


১৯৩ 
ব্রজ রা ৪৯১ ৫৪; &৭ 
ব্রহ্গ ২ 
ব্রহ্মজিজ্ঞাস। 55৮ 
্র্মবাদ্ধব উপাধ্যায় ৮৯ 
্রঙ্মবৈবর্ত পুরাণ ১৬ 
ব্রন্ষ-সঙ্গীত ১১৬১ ১১৭১ ১১৮১ ১২১ 
বরক্ষ-সঙ্গীত ১১৭ 
ব্রাউনিঙ রর 
্রাঙ্গ, ব্রাঙ্গধর্ষ ১১৭১ ১১৮ 
্রাক্ষণ্য সংস্কতি ৫) ৬০ 
বাঙ্গলমাজ ৬৪১ ৮৩ 

ভ 

ভক্তিবাদী ১৫ 
তক্তিবন্ধাকৰ ই 
তক্তিরসামৃতসিদ্ধু ২১১ ৩০ 
ভগবৎ-সঙ্গীনত ১১৭ 
ভগীবথ ই 
ভজাব বাশী-্গুরুসদয় ১৬১ 
ত্র বধুনাথ রি 
ভদ্রার্জুন (নাটক ) 

-ভারা্টাদ শিকদার ১২৭ 
তবু ৬ 
তবাশন ৪৬ 
ভবানীচবণ বন্দ্যোপাধ্যাফ ৬৮১ ৭১১ 

১৩৭১ ১৩৭, ১৩৮ 
ভবানী দাস ১৩ 
তলা ৫ 
ভাগবত ১১ ১৬১ ২১ ২৩, 


২৪১ ইষ্ট ২৮ 


১৮৪ 
তাঁগলপুর ১৪৩ 
ভাগ্যহীনা--স্ুরেশ সমাঙ্পতি ১৪৩ 
তাটিয়ালী গান ১১৬ 
তাড়, দত্ত ৩৬ 
তাচুসিংহের পদাবলী 

_-ব্ববীন্্রনাথ ঠাকুব ১৮ 
ভাব-সাধক ১৫ 
ভাবী সমাজের ভিত্বি 


--বিনষকুমার সরকার ৭৮ 
তাবতচন্ত ২১ ৩৮১ ৪০, ৪১১ ৪২১ 


8৯১ ৬০১ ৯২৭ ৯৩০) 8৫ 


ভারত-তিক্ষা--হেমচন্দ্র ১০৬ 
ভাবতী (মাসিকপত্র ) ৭৫) ৮৫) 
৮৭) ৯০১ ১৫৪ 

ভাবহীয উপাসক-সম্প্রদায় 
অক্ষয় দত্ত ৭২. 
তাঞ্জিল ৯৮ 
তাস) কবি ৬ 
ভিক্তর হগো ১৬২ 
ভুজঙলধর রায়চৌধুবী ১১৩ 
স্ববনমোহুন রাষ ১৬০ 
ভুবনেশ্বরী স্তোত্র ১১ 
কুসুকপাদ ১০ 
ভূ'ইঞা-রাজগণ ৩ 
ভুতুড়ে বই--শৈলজাপদ্দ ১৬১ 
ভূঁদেৰ ঘুখোপাধ্যায় ৮7১৮১ ১৪৭ 
ভূপেন্্রণাথ বন্োপাধ্যায় ১৩৫ 
ভালা মকর ৩ 
ভ্রান্তিধিলাস ৭২ ১৩৮ 
ভ্রাহামাণ-দিলীপ রায় ৭৯ 


বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা 


মগধ ২১ ৭১ ৬০ 
মঙ্জল-কবি ৪০) ৪৩ 
শঙ্গল কাব্য, মঙ্গল ৩৩১) ৩৪) ৩৫১ ৩৬ 
৩৭, 8০১ 8১) ৪৬১ ৪৯, 
&০১ ৫৩) ৯৫) ১০৩) ১২৭ 


মঙ্গল গাশ ৬৭: ৯২৭ 
মঙ্গলচণ্ভী ৩৫ 
মঙ্গলমঠ-_শৈলবালা ১৪৪ 
মঙ্গল সাহিত্য ্ 
মডেল ভগিনী- যোগেন্ত্র বস্থু ১৪২ 
মণিমঞ্চুষা--সত্যেন দত্ত ১১৪ 
মণিব বর-_নাবায়ণ ভট্টাচার্য ১৪৫ 


মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ১৫৫১১৫৭১১৬১ 


মণিহারা--রবীন্্নাথ ১৪১ 
মণীন্্র রায় ১১৫ 
মণীন্দলাল বনু ১৩৭ 
মণীশ ঘটক ১১৫ 
মঙ্িলাল ঘোষ ৮৯ 
মথুব! ২০১ ২৭১ ২৯ 
মদনমোহন তর্কালংকাব ৬৮১ ৭৩, 

৯৫) ১৫৭$ ১৪৮ 
মধ্যাহ্--গিরিজ] মুখোপাধ্যায় ১১২ 
মধ্যাঙ্ক--স্বর্ণকুমারী দেবী ১১২ 


মনস| 
মনসামঙ্গল 
মনের পরশ - দিলীপ রায় 
মনের মাহুষ---প্রভাতকুমার 
মলোজ বন্ধু 

মনোমোহন গোস্বামী 


৩৪১ ৩৪১ ৩৮১ ৪৯ 
৩৪8১ ৩৭১ ৬০ 
১8৯ 

৬৪৬ 

১৪) ১%৬ 
১৫ 


শবন্ী 


সনমোমোহন বনু ১১৬) ১১৯) ১২৬১ 
১৩০১ ১&৭? ১৫৮ 

মনোমোহন বাষ ১৩৫ 
মন্ত্রশত্তি” অচন্ধপা ১৪৭ 
মন্দির-_কিবণচাদ দববেশ ১১২ 
মঙ্জর--দ্বিজেঙ্গল।ল ১১২ 
মন্মথ বায় ১৩৫। ১৬১ 
ময়মনসিংহ ১) ৩৪, ৬০ 
অয়মনসিংহ-গীতিক। ৪৪) ৪৬১ ৪৭, 
৪৮) ৫৬, ৬০ 

স্বনিয়াগণ ১০৭ 
মবীচিকা-যনীন্্রনাথ সেনগুপ্ত ১১৫ 
মক্তীর্ঘ হিংলাজ--অবধূত ১৪৯ 
মকমায]-যতীন্বনাথ সেনগতপ্ত ১১৫ 
মরুশিখা এ ১১৫ 
মালেযাব ১৩৩, ১৬২ 
মুহম্মদ জাষসী ৪৪ 
শহাদের ৪০ 
মহাপৃথিবী --স্রীননানন্দ ১১৫ 
বহাপ্রতু ১৫। ১৬১ ২৪১ ২৬২ 


২৭১ ২৮১ ৩০১ ৩১ 
মহাপ্রস্থানেখ পথ-্প্রবোধকুমাব ৪৯ 


মহাভাবত ৬১ ১৬) ২১১ ২৫১ 

8৯১ ৬৪) ৭৩১) ১৬২ 
হাতার ৬--অন্ছবাদ ৮৪ 
মহামদ ( মাহুগ্া ) ৩৭ 
মহাযান, মহাষানী ৯ 
মহাঁধুদ্ধের ইতিহাস--শৈলজানন্দ ১৪৮ 
মঙ্গারাজ ফঞচন্দে ৪৩ 


ধারা ৮৯ 


১৪৫ 


মহারাই-পীবনপ্রভাত- রমেশ দত্ত 
১৪৩ 

মহাশ্শান- কায়কোবাদ ১5৪ 

মহিলা কাব্য--ছুরেন্ত্রনাথ ১০৪, ১৯৪ 


মহুয়া-_রবীন্পুনাথ ১০৮ 
মহেজোদাড়ে ৫) ১৪8 
মহন্ত গুপ্ত ১৩৫ 
মহেল্নাথ সরকার ণণ) ৭৮ 
মহেঙ্র রায় ৭৯ 
মহেশ ( গল্প )--শরৎচন্ত্র ১৪৩ 
মা--অনুরূপ! দেবী ৪৭ 


মাইকেল মধুহ্দন দত্ত ২১১ ৩৬, ৬৭ 
৮৬১ ৯২১ ৯৩১ 8৯$১ 
৯৬) ৯৭) ৯৮১ ৯৯১ 
১০০১ ১০১১ 99৭) 
১১১) ১১৬১ ১২৬) 
১২৯১ ১৩০১ ১৩৮১ 
১৪১১ ১৪৬১ ১৬৮ 


মাইকেল এঞ্জেলো ৯৬ 
মাইকেল-যুগ ১০০ 
মাইকেলোত্তর পর্ব ৪৯ 
মাইকেলোত্তব বাংলা সাহিত্য ১০১ 
মা ও মেয়ে--দামোদব ১৩৬১ ১৪০ 
মাগধী ৬ 
মাগন ঠাকুর, মহম্মদ ৪৪ 
মাণিক গাঙ্থুলী ৩৭ 
মাঁণকাদ, বাজ! ১২ 
মাণিক পীরের গান ১৩৩ 


মাপিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৭১১৪৮১১৪১ 
চি 
মাণিক ভট্টাচার্য 5%€ 


১৯৮৬ 
মাক্কদেবত! ৯১ ৪৯১ ৫৩ 
মাতৃদেবতার পুজা ৪ 
মাথুর পদাবলী * ২৯ 
মাদ্রাজ ৮৯ 
মাধবাচার্য ১১, ৬৩ 
মাধবী-কগ্কণ--রমেশ দত্ত ১৪০ 
নাধবীলতা- সঞ্জীব ১৪৩ 
মানকুমারী বসু ১১৩১৪ 
মানমধী গার্লস স্কুল--রবীন্ত্র মৈত্র 
১৩৫ 
মান সিংহ ৪৩ 
মানসী- রবীন্দ্রনাথ ১০৮ 
মায়া ৩৫ 
মায়াবী-পাঁচকড়ি ১৪৫ 
মায়ার খেলা-_ রবীন্দ্রনাথ ১৩৪ 
মারা (ভাব1) ৭ 
যাক বাদ ১৫৫ 
সার্ক দর্শন ১৪৮ 
মার্শম্যান ৬৬১ ৭০ 
মালক্-..চিত্তরঞ্জন ১১৩ 
মাপদহ ১ 
লিয়ালী ৭ 
মালাধর বঙগু ২, ২৩ ২৪১ ২৭, ৬০ 
মাপ্যদান--রবীন্নাথ ১৪১ 
মাসিকপত্র (প্তিকা ) ৮৫ 
মাস্টার মশায়-প্রভাত মুখো, ১৬২ 
মাহুদ্যা (যহামদ ) ৩৭ 
দিত্রাক্ষর 9৮ 
বিখিগা ই) 388 ১৭১১৮) ৯৩ 
মিরঙ্জাফর / ৯ 


বাংলা সাহিত্যের ভূমিক! 


মিলি ১৩৯ 
মিশনারী ২২ 
মিশরকুমারী--বরদ] দাশগুপ্ত ১৩৪ 
মীনচেতন ১২১ ১৩ 
মীননাথ ১২) ১৩ 


মুকুনরাম চক্রবর্তী, কবি কম্কণ ৩? ৩৫7 


৩৬১ ৩৭) ৩৮১ ৪২) ৬০ 


মুকুল ( শিশু-যানিক ) ১৬০ 
মুক্তধার।-_রবীন্রনাথ ১৩৪ 
মুগ গোষঠী ৪ 
মুচিরাম গুড় ৭8 
মুজতবা আলী 2৯ 
মুণ্ডা (ভাষ| ) ৭ 
মুরারি গুপ্ত ৩১ 
মুরারি শীল ৩৬ 
মুশিদ। গান ১১৬ 
মুশিদাবাদ ৬9 
মুঙ্গসীম কিস্সা-সাহিত্য ১৩৬ 
মুসলীম যুগ ২ 
মুসলীম স্থল তানগণ ২ 
মৃগলুধ ৩৮ 
মুণালিনী-- বঙ্কিম ১৩৯ 
মৃত পূর্বপুরুষদের পু্জা ৪ 
তিক প্রেমেন্্র মিত্র ১৫৪ 
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার ৬; ৬৯১ 

৭৪) ৭১$ ৭৪ 
মেখ ও রৌদ্র--রবীন্্রনাথ ১৫২ 


মেঘলাদবধ (কাব্য )--ফাইকেল ৬৭১ 


মে্দাদ সহ! দঃ ৭৮ 


শবাম্চী 


মেটারলিঙ্ক ৭৯ 
মেজদাব ডায়েবী- প্রবোধ চর্টো, 4৯ 
মেদিনীপুব ১১ ১৩১ ৩৫) ৩৮ 
(মনকা! ৫৩১ ৫৪, ৫৭ 
“মবাব ৯৫ 


মোগল-পাঠান--সুবেন্জ বন্দ্যো ১৩৫ 
মোপাসী 
মোহিতলাল মজুমদার ৭৮১ ১০১১ ১১৪ 


১৬&৩ 


মৌচাক (শিশু-মাসিক ) ১৬২ 

মৌর্য ৯) ৬৩ 

ম্যাকবেখ- গিবিশ ১৩১ 
ষ 

খকেব «নন হমেন্্র বায ১৬১ 

যজ্ঞতস্ম--বিজ্যচন্ মন্মণাব ১১২ 


যতীন পাল ১৪৫ 
ম্তভীন্ত্রন।থ সেনগুপু ১১৪১ ১১৫ 
এতীজরমোতন লাগচা 
বতীন্ত্রমান পিণ্ছ 


১১৪ 


৭৬১ ১8৫১ ১৪৬ 


যছুননান ২৬ 
ধছুলাথ সবকাব ৭৭ 
যছুপুব ৩৮ 
যমজ তগিনা--পৈয়প “হাসেন ১১৪ 
ষমুন! ( মীসিকপত্র ) ১৪৪ 
বমুনালজবী ( কবিতা ) 
»-গোবিন্দচন্ত্র রায় ১০৫ 
যশোদা ২৭১ ৯৯১ &২১ ২৩+ &৭ 
যশোনক সিংহ ৩৮ 
যশোহর ১ 


বাঞ্চিপুর ১৩ 


১৯৭ 

যাজ্ঞসেনী--অস্বতলাল ১১৩, 
যাত্রা ৬৭ 
যাদবেল ৯৯ 
যামিনীকান্থ সোন ১৬২ 
যাযাবর প 

* যুগধর্ম ১১৬ 
যুগল অস্গুবীয় ১৫০ 
যুগল-আবাধনা ৪ 
যুগান্তব (সংবাদপত্র ) ৮১১ ৮৯ 


যেদিন ফুটল কমল-_ বুদ্ধদেব বন ১৪৯ 
যোগী, যোগী ধর্ম ২) ৯ ১৩, ১৫ 
ণ্যাগীন্দ্রনাথ নস 
'যাগীন্ত্রনাথ সবকার ১৪৭। ১৫৮১ ১৫৯ 


১০৬১ ১৩৭ 


যাগেন্নাথ গপ ১৬২ 
যোগেন্্নাথ চট্টোপাধ্যাষ ৮৮ 
যাগেন্জচজ্ বসব ১৪২ 
যোগেন্বনাথ বিগ্াভৃষণ ৮৫) ৮৯) 
'যাগেশ (কাব্য ) ১৪০১ ১০১ 
'যাগেশচন্ত্র বাষঃ বিদ্যানিধি ৭৯ 
চি] 
ং₹কট--ববেন বন্স ১৪৯ 
বক্তকববী- ববীন্ত্রনাথ ১৩৪ 
বন্ধেব ধণ-নবেশ সেন ১৪৭ 
বু ( বুবংশ ) ৮৩ 
বঙমহল--হরিসাধন মুখো” ১88 
ন্জনাট্য ১৩৪ 
বঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় ৬$ ১৬) 

৯৪১ ৯৫ 
রজনীকান্ত গুধ ১৬২ 


১৮ 

বরঙ্ধনীকাত্ত সেন ১১২১ ১১%, ১১৯, 
১২১১ ১২২) ১২৩, 

রঞ্জন (ছদ্মনাম ) ৮৩ 

রঞ্জাবতী ৩৭ 

রতিদব ৩৮ 


রত্বত্বীপ--প্রতাত মুখোপাধ্যায় ১৪৬ 


রবিদীপিতা--অুরেন্্নাথ দাশ ৭৮ 
ববীন্দ্র-উপন্যাস ১৪৩১ ১৪৪ 
রবীন্ত্র-কাব্য ১০৭। ১০৮ 
রুবীল্প-গোর্ী ৯০ 
রবীন্ত্রনাথ ঠাকুর. ১৮ ৬৬১ ৬৭, 


৬৯, ৭৪-৭৭১ ৯০-৯৩১ ৯৯, 
১০২১ ১০৩, ১০$১ ১৪৭-১১৪ 
১১৬-১২৩১ ১২৬১ ১৩৩-১৩৬, 
১৩৭১ ১৪০১ ১৪১১ ১৪৩-১৪৬১ 
১৪০-১৪২) ১৫৪১ ১৫৭১ ১৫৮ 


রবীন্দ্রনাথ মৈত্র ১৩৫ 
রৃবীন্দরঃবুগ ৫৬, ৮৯) ৮৮১ ৯০ 
৯১) ৯৯১ ১%৭) ১৪৮ 
রবীন্্র-রীতি ৬৯ 
রবীন্দ্রলাল রায় ১৬১ 
রবীন্ত্র-সঙ্গীত ১২৩ 
ররীন্্-সাহিত্য ৭৭১ ১১৫) ১৩৪ 
রবীন্ত্র-সাহিত্যে তারতের বা 
--বিনয়কুমার সরকার ৭৮ 
রবীন্দ্রোত্তর কৰিগণ ৯৩ 
রৰীন্দ্োত্তর যুগ ১২৩) ১২৪ 
রলীমোহন ঘোষ ১১৩ 
হমলা--মদী্লাল ১৪৭ 
রম়্াপদ চৌধুরী ১৪৬ 


বাংল! সাহিত্যের ভূমিক! 


রমাপ্রসাদ চন্দ ৭৬ 
রমেশচন্ত্র দত্ত ৬৬, ৭২১ ১৩৬ ১৪০ 
রমেশচজ্ মজুমদার প৭ 
রসময়ীর রমিকণ্চা- প্রভাত মুখে 
১৫২ 
রসরাজ € পতিক! ) ৮& 
রধিক রায় 8৪) ৫৭ 
রাই ২৪ 
রাই উন্মাদিণী--কৃষ্ণকমল ৪৭ 
রাখালদাপ বঙ্দ্যোপাধ্যা ৭৫, ৭১১ 
১৪৪) ১৪৫ 
রাগাত্ষিকা-তাব ২৭ 
রাগাঙ্ছগ ভাব ২৮ 
রাখব 8৫. 
রাজকাহিনী--অবনীদ্্নাথ ১৫৮ ১৪৯ 
রাজকঞ রায় ১২৩, ১৩০ 
রাকততরঙ্জিণী ১৬২ 
রাজনারায়ণ বসু ৬৯১ ৭৩ 
রাজপথ--উপেন্ত্র গঞ্জে. ১৯৭ 


রাজপুত-জীবনসন্ধ্যা- রমেশ দত্ত ১৪০ 


রাজধি--রবীন্দ্রনাথ ১৪৩ 
রাজলক্ষী- যোগেন্জ বত ১৪২ 
রাজশেখর বনু ১৫৬ 


রাজ! ও রাণী-_ রবীন্দ্রনাথ ১৩৩, ১৩৪ 


রাজ! গণেশ ২৭) ৬০ 
রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ৭০, ৭৪ 
রাজেন্্লাল মত ৬৯১ ৭85 ৮8১ ৮৬ 
পাচ ১৪ ৩) ৬০ 
রাপা প্রতাপ--গিরিশ ১%১ 
রাতকাপা-স্নির্দলশিব 5৩৪ 


শব্দচী 


বাঁধা, জ্ীরাধা ১৪, ১৫১ ১৬) ১৭১ ২০, 
8২৪) ২৭) ২৮১ ৫৭ 


রাধাকমল মুধোপাধ্যায় ৭৭) ৭৮ 
রাধাকান্ত দেব ৬৬ 
রাধাকমুদ মুখোপাধ্যায় ৭৭ 
বাধাকঃ ১৫) ২০। ২১? ২৬) 

২৭১ ২৮৪ ৫৭ 
বাধাকক্ক-পদাবলী & 
বাধাকঞ্$-লীলা ১৬১ ১৭ ২৮ 
বাধাকফ্েব যুগলমৃতি-পৃজ। ২৭ 
রাধাততব ২৪ 
রাধাভাব ২৭ 
বাধাবাণী_-বস্কিমচন্তর ১৩৯ 
রামকযল দেন ৬৬ 
রামচন্ত্র বিদ্যাবাগীশ ৬৬ 
বামধস্ (শিশু-মাসিক ) ১৬২ 


রামনাবায়ণ নোটুকে), রামনাবায়ণ 
তর্কবত্ধ ৬৮১ ১২৬) ১২৭, ১২৮১ ১৩% 
রামপদ মুখোপাধ্যায় 
রাম্প্রসাদ নেন, কবিরঞ্জন ৪২৭ ৪৯) 
&০১ ৫১১ &৩) $&৬? 


১৪৯) ১৫৬ 


৬০, ৬৯১ ৯০; ১৯২৩ 
বষে বনু ৪৯১ &৭১ &৮১ ৫৯) ৯& 
বামমোহন বাধ, বাজা 


৬৬, ৮, ৬৯; ৭০, ১১ 


। 
৬৩; ৬৪, 


৭২১ ৭৪১ ৮১১ ৮৩) ৮৪) 
৮৫১ ১১৬) ১১৭১ ১৩৮ 
রামরাম বনু 
ঝাগনদ্ঘর বসাক 
সদাই পণ্ডিত 


উঠ) এও ৭85 ১১৬ 
১৪৮ 
১৩) ৯ধঃ সত 


১৪৯ 

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৯১ 
রামানুত ২৮ 
বামায়ণ ৬১ ২১১ ৯২৪ ২৩, 
২৫১ ৪৯) ৯৮২ 

রামায়ণের পুথি ২২ 
বামী রজকিনী ১৯ 
বামেম্ত্বসুন্দর ভ্রিবেদী ১৯১ ৬) ৭৮১ 
৯৩১ ১৬১ 


বামেব বাজ্যাভিষেক--শশিনাথ চট্টো, 

৭৩১ ১৩৮১ ১৪৮ 

বামেব সুমতি-শবৎচন্তর 

বামেশ্বব চক্রবর্তী 
বামেশ্ববেব অদ্বষ্ট--সম্্রীবচন্ত্র চট্ো, 

১55১ ১৪০১ ১৫০ 


১%&৩ 


৩৮ ৩৯১ ৬০, ৯৩ 


বাসেলাস ১৩০ 
বিজিষ! (নাটক )--মানমোহন ১৩৪৫ 
রুক্বিণীহবণ--বামনা বাধণ ১৩৮ 
রুদ্র দেবতা ৪১ 
রুদ্রাপীড ৯৭ 
রূপকথা ৪1৮ 
কূপ গোস্বামী ২৬) ২৭) ৩৪ 
রূপদশী (ছন্বনাম ) ৮০ 


রূপের চাদ--চাক বান্যোপাধ্যায় ১৪৭ 
রেখা-যতীন্দ্র বাগচী ১১৪ 
বেগুলোটং একট ৬৩ 
বেসপন্স অব দি লিভিং 

আযাণ্ড দি নন-লিতিং ৯৯ 
রৈবতক (কাব্য ও পর্বত ) ৯৮) ৯৯ 
রোগশধ্যা--রবীন্দ্রনাথ ১৩৮ 
রোম্যান্টিক কাব্য ৭ 


২৪৪০ 
বোমান লিপি ৮৪ 
বোমাবতী ৭৩ 
লা 
লক্মণ ২২১ ৯৬ 
লক্ষণ সেন ১১ ১৬) ১৭১ ৬9 
লক্ষমী-জনার্দন ৩১ 
লক্ষমী-নাবাষণ ২৮ 
লক্ষমীপ্রিয়! ২৭ 
লক্ষ্যপথে-__বিজয়চন্দ্র ঘজুমদান ১১২ 
লঙ্ষ্যভেদ ২৫ 
লিমা ১৭ 
নর্ড আমহাস্ট ৬৩ 
লয়লা-মজন্ু ৪৩ 


” ৭৬ 


ললিভকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায় 
লস্কব-উজিব €( আাসবফ খাঁ) ৪৪ 


লহম। ৩৬ 
লাইফ.অব আযান ইত্ডিয়াম কেমিস্ট ৭৭ 
লাউ সেন ৩৭ 
লাল-কালো1-_গিবীন্্রশেখব বস্তু ৬২ 
লিটন স্টর্যাচি ৭৯ 
লীগ মন্ত্রিসভা ৬৫ 
লীলা মন্জুষদার ১৬০ 
লুইপাদ ১৩ 
লেখা-তীম্্র বাগচা ১১৪ 
লোকভাব! ৭ 
লোকরহন্য-্বঙ্কিমচজ ৭) ১৪০ 
শোকসাহিত্যি ৪৩ 
গেচিখঃ লোদনদাস ২৬১ ৪৪ 
বোথাল ('মামেদাবাদ ) ৪ 


বাংল! সাহিত্যেৰ ভূমিকা 


লোব-চল্জামী ৪৪ 
লৌকিক গ্রাম-দঙ্গীত ৪৯১ £৬ 
লৌকিক ছড়া-সাহিত্য ৬০ 
লৌহ-কারাগার--বাজকষ রায় ১৩২ 
না 
শকুস্তলা ৭১) ৭২১ ১৩৮ 
শঙ্কবাচার্য ২৮ 
শহবোচার্য-_-গিবিশ ১৩১ 
শঙ্---অক্ষয় বড়াল ১১১ 
শচীন বান্দ্যোপাব্যায় ১৪৯ 
শচীন ”সনগ্প্ত ১৩৫ 
শচীশ চটোপাধ্যায় ১৪৭ 


শনভিষ' সুবোধ ঘোল ১৪৯ 


শনিনাবের বিকেল-_বুদ্ধদের বন ১৬১ 


শববী ৯১ ৭১ 
শকজত্--ববীন্দনাথ ৭৫ 
শত়চন্জ মাখাপাধ্যাষ ৮৪ 
শবণঃ কবি ১৬ 
শবৎচন্্র চট্টোপাধ্যায়. ৬৬১ ৬প। 7৯) 


৯৭১ ১৩৭১ ১৪১১ ১৪৬১ ১৪৭, 
১৫১১ ১৫৩১ ১৪৪১ ১৫৭) ১৬১ 


শবৎ-সরোজিনী-উপেন্ত্রনাথ ১৩১ 
শবৎ-সাহিতা ১৪৬১ ১৪৩ 
শগ্িঠ--মাইকেল ১২৮ 
শশাঙ্কামাহন সেন ৭৮ 
শাহ রাখালদাস ১৪৪ 
শশাঙ্ক, রাজ! হ্‌ 
শশিড়ূবণ চট্টোপাধ্যায় ১৪৮ 


শশিভুধণ দাঁশগুগ - ৮৬ 


শবশ্চী 


শান্ত ৫9 ঈ১ ১১ 
শাজাহান--ছিভেন্জুলাল ১৩২ 
শাক্তাহাঁনঃ সম্রাট ৪৪ 
শাস্তিজল--করুণানিধান ১১৪ 
শান্তিপুর ২২ 
শাস্তি-নবেশচন্্ ১৪৭ 
শাতনাম। ১৬২ 
শিক্ষা--ববীন্দ্রনাথ ৭ 
শিব নত ৩৩১ ৩৭১ ৯১৪০১ &৩ 
শিব-ছুর্গ ১৩, ৩৯) ৫৪ 


শিবনাথ শাঙ্্ী (৬৪, ১০৬১ ১১৬ 
১১৭১ ১১৯ 
শিবমক্িব--ঠুসযদ হেসেন ১১৪ 


শিনরান চক্র চা ৭৯) ১৩৫১ ১৫৭, ১৬১ 


শেব-শক্ি ৯১ ১১, ১৫. 
শিন-শক্তি-আাবাধন! ৮০ 
শিব-শক্তি-উপাসক & 
শিবা ( মহাকাব্য -যাগীন্দ লু 

১০০ 


(শবায়ণ-রাদেশ্র 


শিরীন-ফবতীদ ৪৩ 
শিল্প ও শিল্পী ১৬৯ 
শিশিরকুম।ার ঘোব ৮৯ 
শিশু-_ রবীন্দ্রনাথ ১৫৮ 
শিশুতারতী-যাগেন্ত্রনাথ গুপ্ত ১৬২ 
শিশু ভোলানাথ-- ববীন্ত্রনাথ ১৫৮ 
শিশুশিক্ষা--মদনমোহন ১৪৮ 
শিশুসাথী (শিশু-মাসিক ) ১৬২ 
শীলা ৮৯ 


কার! (শিশু-মাপসিক ) ১৬২ 


২৪১ 
শুধধসত্ব বনু ১১% 
শুভবিবাহ--কুশ্রমকুমাকী ১৪৫ 
শুতা-নরেশচন্দ ১৪৭ 
শৃগ্ঠ? শুন্বাদ নি১ ১৩১ ১8 
শৃশ্যপুরাণ ১৩) ৩৭১ ৬৪ 
শেখর (রায়শেধর ): ১৮১ ২৮১ ২৯ 
শেফালীগুচ্ছ--দোবন সেল ১১১ 
শেলী ১০৩১ ১০৮ 
শেষবক্ষ1--ববীন্দ্নাথ ১৩৪ 
"শ্ষব করিত বহীনদ্নাথ ১৪৩ 
শৈন &, ১৭ 
শৈবধর্ম ১৩ 
শৈবশাকি ২ 
শৈব-শান্কু সহজিষ [গণ ২. 


শৈলজ্ানন্গ মুখোপাধ্যায় ১৩৭) ১৪৮ 
১৫১১ ১৫৫১ ১৫৭, ১৬১ 


শেলবাল। ঘোস্জায। ৯১৪৫ 
শোবি হি ৫৭ 
শৌবসেনা ষ্ঠ 
শামনুন্দব চক্রের 2) ৮৯ 
এামা-সঙ্গী £ লন, 0০, ৫১, ৮ সি, ৫৭১৬০ 
শ্রীকর নন্দন ২১ 
শীকান্ত--শবৎচন্দ্ ১৪৭ 
শীকুমার বন্দ্যোপাপাষ ৭৯ 
শ্রীকুষঃ ২৯১ ৯৯ 
জীকষ্ণ-কীন ৭১ ১৯১ ২৪ 
জীক্কষ্-বিজয় ২৩১ ২৪ 
শ্রীকষ্চমঙ্জল ১৪ 


শ্রীরস্দের ধর্মরাজ্য-পরিকল্পনা : ঈ৯ 
শ্রীধব কথক ৪৯, ৫৬) ৫৭১ ৫৮,২১১ ৯৪ 


বাংল! সাহিত্যের ভূমিকা 


২০২, 

জীরৈফবগণ ২ 

উরামপুর ২২৭ ৬৮১ ৭০১ ৮২? ৮৩ 

শীসন্প্রদায় ১৫ 

জ্ীহউ ১ 
ষ 

ব্টসন্দ্ড ২৬১ ৩9 

ঘোল বছবেব পেত্রী-রাজরুষ্চ ১৩২ 
স্‌ 

সংগ্রাম--গিরিশ ঘোষ ১৩১ 

সংবর্ত--সুধীন দত্ত ১১৫ 

যংবাদপত্তরে সেকালের কথ। ৮৫ 


সংবাদ-প্রভাকর ৬৬৯ ৭০? ৮১) 
৮৪১ ৮৫১ ৮৬১ ৯৪ 

সংসার-বমেশ দত্ত ১৪০ 
সংস্কত ৮, ৭, ১৯, ২৫ 
সংস্কৃত ছন ৪১ 
সংস্কৃত মহাভারত ৬ 
সই-মা--ফণী পাল ১৪৭ 
সথা ( পত্রিকা ) ১৬০ 
সখ! ও সাথী (পত্তিকা) ১৬০ 
স্বীভাবে সাধনা ১৫ 
সক্কেত-নাট্য ১৩৪ 
সজ্ঝ ৯55 
সুজয় তট্টাচার্য ১১৫ 
লঙ্জীবচন্জ্র চট্টেপাধ্যা়. ৭৩, ১৩৬, 
১৪০১ ১$০ 

স্জীবনী (সাপ্তাহিক ) * ৮১১৮৮ 
সহী--নরেশচন ১৪৩ 
স্বতী-্্মনোযোহন ১৩5 


সতীদাহ-মিবারণ ৭০১ ৭১১ ৭২) ৮০ 
সতীদাহ-নিবারণ আইন ৬৩ 
সতীনাথ তাছুড়ী ১৪৯ 
সতী ময়না; সত্তী ময়নামতী 8৪ 
সত্যচরণ চক্রনতী ১৬১ 
সত্যপীব " ৫ 
সত্য-মিথ্যা--বিপিনচন্্ ৭৭ 
সত্যাসত্য--ধূর্জটিপ্রধাদ ১৪৯ 
সত্যেন্ত্রনাথ ঠাকুর ৭৩, ১০২, 

১১৬১ ১১৮ 
সত্যেন্্রনাথ বস ৭৭, ৭৮ 
সধবাব একাদশী ৭9১ ১২৯১ ১৩৩ 
সনাতন, সনাভন গোস্বামী ২৬) ২৭ 
সনাতনী ৭৩ 
সন্ত্োন ঘোষ ১৫৬ 
সক্দেশ (শিশু-মাসিক ) ১৬০ 
সন্ধ্য। ( সংবাদপত্র ) ৮৯ 
সন্ধ্যার প্রদীপ--স্থবেন্্রনাথ ১০৫ 
সন্গ্যাসী বিদ্রোহ ৬৫) ৩৭ 
সবিতা--নুবেন্রনাথ ১০৫১ ১৪৪ 


সবৃজপত্র (যাসিকপত্র ) ৭৫* ৮১, ৯১ 


সবুজপত্র-গোর্ঠী ৯১ 
সপ্তগ্রাণ ১৪৪ 

টি ১ 
সমরেশ বু ১৪১৮৭ ১৫৬ 
সমাচারদর্পণ ১৬১ ৭০) ৮১১ ৮২১ ৮৪ 
সমাজ--রবীন্দ্রলাথ ৫ 
সমুদ্র--ধিজেন্রলাণ ১১২ 
সম্বাদকৌমুদী ৬৬১ ৭%। ৮১১ ৪৪ 


সরম! ৯% 


শব্বস্চী 


ষরক্ষতী ১০৩ 
সরোজকুমার রায়চৌধুরী ১৪৯১ ১৫৬ 
সরোজনাথ ঘোষ ১৪৫ 
সরোজিনী--জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ১৩০ 
সরোকহবজ ১৩ 
সহজযান, সহজযানী ৯ 
সহজিয়াগণ ১১ ৯) ১১) ১৩; 
১৫) ২৭) ৩৭১ ৭০ 
সহজিয়া ধম, সহজিয়াবাদ & 
সহজিয়া-বৈষ্ঞবধর্ম ৬০ 
সহজিয়া-মত ১৫ 
সহযা নী--প্রমথ চৌধুরী ১৪৪ 
সাংখ্য দর্শন ৃ্‌ ৪ 
সাই ৫৫ 
সাওতাল বিদ্রোহ ৬ 
মাগব-সঙ্গী 5 চিত্তবঞ্জন ১১৩ 
সাধন! (মাসিক পর) ৭৫) ৯০ 
সাধারণী--অক্ষয় সরকার ৮৫১৮৭ 
সাধের আসন--বিহারীলাল ১০৫ 
সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ১১৫ 
সামাজিক নাটক ১৩২১ ১৩৪ 
সায়ম্--যতীন্ত্রনাথ সেনগুপ্তা ১১৭ 
সারদ। ১০৩ 
সারদামঙ্গল ১০২১ ১৪১ 
সাহিত্য (মাসিক পত্র) ৮১১ ৯০ 
সাহিত্য-সেবকের ভারেরী 
--নিত্যকষ্জ বনু ১১৩ 
সাছিতাকা--নলিনী গুপ্ত ৭৪ 
ষাছিত্যের দ্থাস্থ্যরক্ষ! 
্্যতীন্রমোহন মিংহ ১৪৬ 


২০৩ 


সাহেব-বিবি-গোলাম-বিমল মির ১৪৯ 
সাহেব-মবার চিত্র--রানারায়ূণ ৭৩ 


সিঙ্ধাই ২, ৯, ১২ 
সিদ্ধাচার্য ৯১ ১০ 
সিন্ধু-উপত্যক! ৫ 
সিপাহী বিদ্রোহ ৩৫) ৬৭ 
পিরাজউদ্দৌল! ৬৩ 
সিরাক্তউদ্দৌল1--গিরিশ ১৩১ 
সিরাজউদ্দৌলা--শচীন দেনগুপ্ত ১৩৫ 
সীার বনবাস-বিগ্ভাসাগর ৭১, 

৭২) ১৫৮ 
সীতারাম ১১৮ 
সীতাহবণ ২২ 
সুকান্ত চট্টোপাধ্যায় ১১৫ 
স্বকমাব দে সরকাব ১৬০১ ১৬১ 


সুকুমার রায় (রায়চৌধুরী) ১৬০, ১৬১ 


স্বকুমার সেন ৮২. 
স্থখলতা রাও ১৬০ 
স্থৃতিনী-জগদ্াশ গুপ্ত ১৪৮ 
স্থধর্মী ( আরাকান-বাজ ) 88 
সুধাকর দাস ২৬ 
স্থধীন্্রনাথ ঠাকুর ১৫০, ১৪৩ 
সবধীন্্রনাথ দত্ত ১১৫ 
স্রধীরচন্ত্র সরকার ১৬২ 
সুধীবন্ন মুখোপাধ্যাফ ১৪৬ 
স্ুনিমূল বসু ১৪৭ ১৬১ 
সুন্দর (বিদ্যানুন্দর ) 8১ 
্বপ্তোখি হা বরদা মির ১১২ 
সুফী-ধর্মতত ২৮ 
সুফী-ভোগবাদ &৫ 


২০৪ 

খুঁফী-মতবাদ ১৬ 
সুবিনয় রায় ১৬০ 
আবোধ ঘোষ ৪৯; ১৫৬ 
জুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ৭৯ 
সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১১৫ 
সুস্ত ( সুক্ষ ) ১৭ ৬০ 
সুরেন্দ্রনাথ দাশওপ্ত ৭৭ ৭৮ 
আরেন্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৯ 
আরেন্্রনাথ মজুমদার ১৫৩ 
শবেশ চক্রবততী ৭৮, ৭৯ 
শবরেশচন্ত্র চক্তবতী ১১৫ 
তুরেশচন্দ্র সযাজপতি ৭৮১ ৭৯, ১৫০ 
স্থলেখা সান্নযাল ১৫৬ 
স্ুলোচলাব সেবার ৯৯ 
স্থশীলকুমাব দে ৭৯ 
হুমীল জান! ১৫৬ 
আুশোভন সরকাব ণট 
স্যঠিতত্ত ১৪ 


সেই মুখখানি--চন্দ্রশেগব ৭৩ 
সে--রবীন্দ্রনাথ 


সেকাল ও একাল 
_রাঁজনাকাষণ বন 5৩ ৭8 
সেকালের গুরুমহাশিয়-ও ৭৩ 


সেকেলে ডেপুটা-দীনেন্ত্র বায় ১৪২ 


সেক্সপীয়ার ১৩১১ ১৬২ 
দেখ আন্দু--শৈলবালা ১৪৫ 
সেনরাজগণ ২১ ১৫১ ৬০ 
সৈক্নদ আলাওল ক ৪৩, 8৪8 
সোনার তরী-্রবীন্দ্রনাথ ১৮ ১১০ 
শোসপ্রকাশ ৮5) ৮৪৯ ৮৮ 


বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা 


সৌরীল্রমোহন মুখোপাধ্যায় ১৪৭ 

১৫০১ ১৫৪) ১৬১ 
স্বচ ব্যালাড ৪৭ 
স্কট ১৩৮ 
জ্লীশিক্ষা-প্রচার ৮৩ 
স্মরগবল--মোহিতলাল ১১৪ 
ফ্ঞাটায়ার ১৩৩১১৩৬১১৩৭১১৩৮১১৪২ 
স্তাব্রিন। ৯৮ 
স্বদেশী আন্দোলন ৬৫, ৮১ 
স্বাদেশী গান, স্বদেশী সঙ্গীত. ১০৬; 


১১৬, ১১৮, ১১৯১ ১২৩ 
শ্বপি--গিরীন্রশেখর ণ৮ 
স্বপ্রপ্রযাণ (কাব্য ) 


দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুব ১৪০১ 

স্বরূপ দামোদব ১৫ 
স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য ১৫৬ 
স্বর্কুমাবী দেবী ১১৩১ ১৪৫ 
স্বণলত1--তারকনাথ ১৩৬১ ১৪০) 
১৪১১ ১৪৫ 

স্বামীব ভিট!-ফণী পাল ১৪৭ 

হু 
টম ৬৬ 


হঠাৎ আলোর ঝলকানি 
বুগ্ধদের বন ৭৯ 


ইরগোবিন্দ লত্বর চৌধুরী ১৯০ 
ইরগোরী-লীলা ১৭ 
হস! & 
হরপ্রপাদ মিত্র ১১% 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১০) ১8৪ 


শব্দস্থচী 


হরিকেল ১ 
হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ১৩৫ 
হরিবংশ ১৬ 
হরিশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় ৬৫১ ৮৯ 


হরিশচন্দ্র (নাটক )--অযুতলাল ১৩৩ 
হরিশচন্্র (নাটক)--মনোমোহন ১৩০ 


হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ১৪৪ 
হর্ষবর্ধন ২, ৬৪ 
হু ঠাকুর ৪৯১ ৫৭১ ৯৪ 
হসন্তের পত্র--সুরেশ চক্রবর্তী ৭৯ 
হরি হোড়, এ ছুর্গোৎ্পব ৪০ 
হাড়িঝি চ্তী ১৩ 
হাড়িপা, হাডিপ| সিপ্ধাই ১২১ ১৩ 


হাতীর সঙ্গে হাতাহাতি-শিবরাম ১৬১ 


ভাফেন্জ ৮৩ 
হারান রক্ষিত, হারানচন্দ্র বক্ষিত ১৪৫ 
হালহেড ৬৬১ ৭০ 
হালিসহর ৬৪ 
হালি ও অশ্র--দ্বিজেন্জলাল রাষ ১১২ 
হাসির গান-- এ ১১৬, ১২২ 
হিতবাদী (সাপ্তাহিক ) ৮১১৮৮ 
হিন্দী ৭ 
হিপ কলেজ ৬৩ ৮৩ 
ভিন্দুধর্মের মূলতত্ ৮৩ 


হিন্দু পেটিয়ট (সংবাদপত্র ) ৬৫) ৮৯ 
হিন্দুমেলা ৬৫) ১১৮) ১১৪৯১ ১৩০ 


হিস্ফেলার গান ১০৬ 


২০৫ 
হিন্দুযুগ 
হিমালয়--বিহারীলাল ১০ 
হিমালয়ের ভয়ংকর 

স্প্ভেমেজ্জকুধার ১৬১ 
হি অব হিন্দু কেমিস্িি ৭৭ 
হীলযান, হানযানী - ৯ 
হীরকচুর্দ_-অমৃতলাল ১৩৩ 
হীরালাল হালদার ৭৭ 
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ৭৮ 
হুগলী ৪০ 
হুগলী কলেক্ত ৬৩ 


ছতোম, ছতোম পেঁচার নক ৬৮, ৭০, 

৭১) ৭৩, ৭8) ১৪২ 

হুতোমী বাংলা, ধাবা বা স্টাইল ৬৮, 

৭১১ ৭৬ 

হুসেন শা, হুসেন শাহ 
ভেমচন্ত্র, ভেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

৬৬) ৮৭) ৯৩১) ৯৭) ৯৮$ 


৩, ২৩, ৪৩ 


১০০১ ১০১) ১৩২) ১১৮ 


হে মরণ- গিরিজা মুখ, ১১২ 
হেমেন্দ্রকুমার রায় ১২৪) ১৪৭ 
হেমেম্রপ্রপাদ ঘোষ ১৪৭ 
হেমেম্রলাল রায় ১৬১ 
হেরফের--চার বন্য্যো, ১৪৭ 
হেলেন! কাব্য 

--আন্ন্দ বিতর ১০০ 
হাদিনী শক্তি ২৪ 


॥ ওক্ষিয়েন্টেক প্রন্জ্থ ও সমালোচনা সাহিত্য ॥ 
বাংলার বাউল ও বাউজ গান--অধাঁপক উপেন্ত্রনাথ ভট্টাচার্য ২৫০, 


বধাজ-কাব্য-পরিক্রেমা অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ১২৯৯ 
বৈভাষিক দর্শন---অনস্তকুমার স্তায়তর্কতীর্থ ২৬৪$ 
মহামতি বিছুর-মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ তর্কবেদাস্ততীর্ঘ ৩০5 
কাছেরমান্ুষ রধীজ্রনা থ--নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ৩২৫ 
বাংলাসাহিভ্োরভূমিকা-__নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ৪*** 
ব্স-জাহিতা-পরিচয়--কবিশেখর কালিদাস রার ন্‌ 
চ ক্ষম-সাহিতোর ভূমিকা--ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি 2 
কি লিখি ?- যোগেশচন্ত্র রায় বিস্তানিধি ৩৫৪ 
ভক্ত কবীর অধ্যাপক উপেন্দ্রকুমার দান ৫০5৪ 
বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস অধ্যাপক নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য ৫০০ 
রবীজ্দ্রনাট্যপ্রবাহ্থ, ১ম খণ্ড অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী ৫:5৪ 
রবীজ্রনাটা প্রবাহ, ২য় খও-অ+যাপক প্রমথনাথ বিশী ৫:০৩ 
রবাজ্জ-বিঁচজ্ঞা-অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী ৫০৩ 
নানা রকম--অধ্যাপক প্রমথনাথা বশী উদ 
ববীজ্-হ্বদয়- রেণু মিত্র £ ভূমিকা ডাঃ শশিভৃষণ দাশগুপ্ত ৫১5০ 
বাংল! রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার হেমেন্দ্রকুমার রায় ৩০০ 
নেহেরু ও পররাষ্ট্রনাতি_অনাদিনাথ পাল তা 
বাঙ্গালী সংস্কতি-প্রসঙ্গ-_গোপাল হালদার ৪৪০ 
অংস্ক তর বূপাস্তর--গোপাল হালদার ৬*৩ ৩ 
শেকুস্পীরর-ষি দাস ৬০০৪ 
বানণর্ড শ-খধি দাস ৪৫ 
ত্রিপুরার ই'তকথা-কৃষ্ণপদ দত ২০৯ 
॥ ভ্রমণ-কাহিনী ॥ 
কেঙার-বদর্বী-জেযাভিষচন্্র রাঃ ৪৫5 
হিমালয়পারে কৈলাস ও মানসসয়োবর- প্রমোদ চট্টোপাধ্যায় ৬:০০ 
তুনিয়া দেখছি--কল্যাণী প্রামাণিক ৫০০ 
ভারত-জমপ-রামনাথ বিশ্বাস €"৩৩ 
ফেশেদেশে মোর ঘরআছে--ন্বপনবুড়ো ২৫, 
সাতিসমুদ্দ,র তেরনদীর পারে-ন্বপনবুড়ো ২'৫৪ 
সঙল্গিরে মন্দিরে দীবেোদ্লাল ধর ২:০০ 
মহাচীনে প্রীনেহরু--বার্তাবহ টন 
নতুন জাপান--কালীগদ বিশ্বাস ৮**০ 
সাজি তর 


॥ ওবায়েষ্ট বুক এক্যোম্পানি £ কলিকাতা-১২ ॥ 


॥ ওকব্িত়েণ্টেক শিক্ষা -মীতিন্ন বই 


১1010] না 0992 
70509710918 


শিক্ষা 


শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধন! 


সবাঙ্গীণ শিক্ষ| 

প্রাথমিক শিক্ষার আদশ 
নব্ভারতের শিক্ষ। 
জনশিক্ষার কথা 
সমাজশিক্ষার ভুমিকা 
নৃতন শিক্ষা 

সমাজ ও শিশুশিক্ষা 
সমাজ ও শিশু-সমীক্ষা 
'শশু-পবিবেশ 

বুনিয়াদী শিক্ষ। 

বুনিয়াদী শিক্ষ পদ্ধতি 
পনিয়াদী শিক্ষাব কথা, ১ম খণ্ড 
পুনিয়াদী শিক্ষার কথা, ২য় খণ্ড 
বুনিয়াদী শিক্ষার সংগঠন 
পুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধনি 
য়াশিক্ষ। 

শিক্ষার নৃতন পথে 
শিক্ষক-শিক্ষণ প্রবেশিক 
প্রাথমিক শিক্ষ। 
নঈ-তালিম 

গ্শ্থাগার ও গ্রস্থাগারিক 





জনসাধারণের গ্রস্থাগাবে পুশুকনির্বাচন রাজকুমার মুখোপাধায 


ছোটদের কবিতাশেখা 
ছন্দের গোপন কথা 
বাংলা গ্রন্থ বর্গাকরণ 


12701 00005012220 00 
2০ 300 
মহাত্মা গান্ধী ২'৫০ 
স্থধীরচন্ত্র কব ৪**০ 
স্থধীরচন্দ্র কর ৫+০০ 
'অনাথনাথ বস্ত্র ১৭৪৪ 
হুমায়ুন কবির ৮০০ 
নিখিলরঞ্রন রায় ৩০০ 
নিখিলবঞ্রন বা ২৫, 
প্রহলাদকুমার প্রামাণিক ২৪০ 
প্রতিভা গুপু ৫*০০ 
প্রতিভা গ্রপ্ত ৮**০ 
সমীরণ চটোপাধ্যাসু ৫"০ 
বিজয়কুমার ৬ট্রাচাষ ২০০ 
বিজরকুমাব ও সাথন ২"৩৬ 
অনিলমোহন গপ্ ২০৯ 
'মনিলমোহন গুপ্ত ৩০০ 
অনিলমোহন গপ্ঠ ৩*০০ 
অনিলমধোহন গ্ধ ২৫০ 
ফণিকৃষণ বিশ্বাস ৩৭৫ 
শ্রতিনাথ চক্রবতী ২৩৪ 
বিমলচন্দ্র দাঁশগুপ্ ২৭৭৯ 
রেণু মিত্র ৪৩৩ 
ধীরেন্্র মজুমদার ২৪ 
বাজকুমাব মুখোপাধ্যায় ৪০৭ 
১৫ 
স্থনিষল বস্থ ২০৪ 
স্নির্মল বস্থ ২০৯ 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ৯৯০০ 


উনি ভাইজান 
॥ ওক্িক়েন্ট বুক ০কান্পানি £ কজিকাতা-৯২ ৮ 


